5, 


সভ্যতার আগে 


ই পাটি বা রিচ ১৪, 


mm 


সর এগ 


কৃষির আবিষ্কার থেকে রিকি স্থচন। পর্যন্ত কাহিনী 


গটীন্দ্রমাথ বনু 


ফার্মা কেএম প্রাইভেট লিমিটেড 
কলিকাতা ১ ১৯৮৩ 


প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১১৮৩ 
© শচীন্দ্রনাথ বসু 


প্রকাশক 
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট ামটেড 


২৫৭-াব, বি. বি. গাঙ্গুলী স্টীট 
কালকাতা-৭০০ ০১২ 


মুদ্ৰক 
শ্রীতপন ধর চৌধুরী 
গ্রাফিক আর্ট প্রেস 


৩০-ড, ডায়মণ্ড হারবার রোড 
কাঁলকাতা-৭০০ ০৬০ 


চিত্ৰশিল্পী 
শচীন্দ্রনাথ বসু 


প্রচ্ছদ 
গ্রাফিক ভিজাইনাসঃ 


দাম 
সুলভ ৩০:০০ 


লাইব্রেরী ৩৫:০০ 


he ১৬. ১৫২২ 


৮৯ 


ভূমিকা ছ 


৯। 


২। 


৬। 


qu 


আগের কথা ১ 

পুরাপ্রস্তর ও মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত সংক্ষপ্ত দৃষ্টিপাত 

সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক ৩ 

কৃষির সুচন৷ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নবপ্রপ্তর বিপ্লব- প্রথম ফসল গম ও যব_ কৃষি 
আঁবষ্কারের রহস্য এক আঁদম কৃষিজীবী গ্রাম_-আরও ফল ফসলের 
ফলনে উন্তিজ্জ খাদ্যে বৈচিত্র্য 

বনের পশু ঘরে ২৫ 

শিকারের বদলে পালন-_বাভন্ন পশুর বশীকরণের স্থান কাল--পালিত 
পশুর নানা উপকারতা--অগ্থায়ী কাষ-কৃাঁষর প্রাথামক যন্ত্রপাতি 
পাউরুটি ও বিয়ার 

কাদা পুড়িয়ে পাথর ৪৯ 

মৃাশপ্পের আকাস্মক আবিষ্কার--পোড়া মাটির পাত্রের নানা সুবিধা 
রসায়ন ও কারুশণ্প_ চিত্রিত পান্র_মাটির মৃতি, খেলন৷ ইত্যাদি 

ঘরের কথা ৫৮ 

মাটির কুটির থেকে স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগাঁত_জোরিকোর প্রাতিরক্ষা। প্রাচীর 
ও মিনার-চাটাল হুয়ুকের দোতলা বাঁড় ও মান্দর_-বেইধার সভা ঘর ও 
কারগরদের কর্শাল। 

অন্নের পর বস্ত্র ৭৫ 

ঝাড় ও মাদুর বোন। দিয়ে বয়ন [শপ্পের সৃচন।-_পাকানো। সুতো, টাকু__ 
পাতা তাত ও খাড়া তাত_আদিতম উপাদান পশম ও িনেন--আশালো। 
উদ্ভিদের চাষ 

সমাজ সংসার ৮৩ 

সে কালের জীবন_বর্তমান জগতে নবপ্রস্তর সমাজ-বানময় বাণিজ্য, 
আমদান-_যৌথ সহযোগিতা_ শ্রেণী বিভাগ- চারুশস্প 


ঙ 


৮। মনের কথা ৯৬ 
সে কালের ধ্যান ধারণা-দেব দেবী-মহামাতা। বা সর্বজনীন জননী__ 
উর্বরতা অনুষ্ঠান_পরলোক ও মৃতের সংকার-যাদু শান্ত ও টোটেশ_- 
বিজ্ঞানের উন্মেষ 
৯। পাথর থেকে ধাতু ১২১ 
প্রথম মুন্ত ধাতুর ব্যবহার--তামার নিষ্কাশন-_সোনা রুপা ও মণ রত্রের যাদু 
ধাতু বিজ্ঞানে হাতেখাঁড়-ছাচ, ঢালাই ও হাপর-_-সংকর ধাতু কাঁসা_ 
অলংকার ও অন্তর শপ্প, বাণিজ্যের প্রসার-_ভারতে ও চীনে ধাতু শিস্প__ 
লোহযুগের উন্নত চুলা_অবশেষে ইস্পাত 
১০। বাড়ন্ত ফসল ১৫০ 
উন্নত সেচ_খনন দণ্ড থেকে হাল-_কাঁষির তাগদে জ্যোতাবজ্ঞান ও বর্ষ- 
পঞ্জী--সমাজে সংগঠন, সহযোগিতা ও পেশার বিভাগ 
৯১। চক্র বিপ্লব ১৬০ 
বহনে পশুর নিয়োগ_-চাকার আবিষ্কার-_বাঁণজ্যে ও যুদ্ধে চক্রযান__আর্য 
ও সুমেরী রথ-_জলযানের অগ্রগাত-_প্রাবাঁদক মহাপ্পাবন 
১২। হাতেখড়ি ১৭৪ 
বাণিজ্য ও প্রশাসনের তাগিদে পির উদভাবন-সুমের, িশর ও সিদ্ধ 
সভ্যতার চিত্রালাপ-_লিপির সহায়তায় সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার 
১৩। গ্রাম থেকে শহর ১৮৭ 
পোড়া ইটের প্রচলনে সহজ সৌধ 'ন্মাণ__সুমেরের শহর-রাজ্য ও ি্ধ: 
তাঁরের মহেনজোদারো হরগ্রা_ ধনী দারদ্র পোষ্য পোষকের বিভাগ-_রাজা ও 
পুরোহিতের অভ্যুদয়-যুদ্ধ বিগ্রহের সুচন।-একটি শহরের দৈনান্দিন জীবন 
১৪। ভারত দর্শন ১৯৮ 
ভারতীয় উপমহাদেশে নবপ্রস্তর ও ধাতুগ্রস্তর যুগ__আর্ধদের আগমন ও ঘিস্তার 
উপসংহার ২০৫ 


নির্দেশিকা ২১২ 
পরিভাষা ২১৬ 


এ পিস 


লেখকের ভূমিকা 


সভ্যতা বলতে ক বোঝায় তার জবাবটা সহজ নয় । শিক্ষা সংস্কাতি, আচার আচরণ 
ইত্যাদির থেকে প্রায় তাজ্ঞাতসারে আমরা কে সভ্য কে অসভ্য তার বিচার কার, 
কিন্তু এই বিচারে স্বীয় পাঁরবেশের প্রভাব পড়ে বলে তা, অনেকটা আপেক্ষিক । 
যে আঁদবাসী সমাজ ক্ষুদ্র গার মধ্যে অন্ধসংস্কারের যান্তক নিয়মে নিয়ান্তত 
এবং বাঁহজগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন তাকে যখন হেয় জ্ঞান করে তারা যারা 
পর্বতপ্রমাণ মারণাস্ত্র পুঁজ করে চলে তখন কে বেশী সভ্য তা নিয়ে ঈষৎ সন্দেহ 
জাগতে পারে । কিন্তু এ বইয়ের প্রসঙ্গে আমাদের এই দুরূহ প্রশ্ণের মধ্যে যাওয়ার 
দরকার নেই, কারণ এখানে সভ্যতা প্রায় পারিভাষক একটি সুবিধাজনক শব্দ 
মান, তার কোনও নীতিগত তাৎপর্য নেই । এই বিশেষ এীতহাসিক অর্থে সভ্যতার 
সুচনা শ্রীষটপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের মাঝামাঝ' লিখিত পাঠ ও স্থায়ী নাগারক জীবন 
দিয়ে, সাধারণত ত গ্রাগাতিহাস ইতিহাসের সান্ধি স্থল বলেও বিবেচিত। অবশ্য 
কালের মানাঁচন্রে এই সীমা সরল রেখা নয়, স্থান ভেদে অনেক আগে পরে 
ইতিহাসের দলিল সৃষ্ট হয়েছে । 

বর্তমান বইয়ের বিষয় প্রধানত প্রাগতিহাসের আঁন্তম অধ্যায়টি, অর্থাৎ 
নাবজ্ঞানীদের নবপ্রপ্তর ও ধাতু যুগ, যদিও শেষের দিকে হীতহাসের উষায় আদতম 
সভ্যতাগুলর আভাস দেওয়। হয়েছে। কৃষি ও পশুপালন থেকে আরম্ভ করে 
এর মধ্যে ঘটেছে গোটা পনেরো আবিচকার ও উদভাবন, পরবর্তী পৃষ্টাগ্থালতে 
“আবিষ্কার ও নঙ্কৃতি' খণ্ডে নবপ্রস্তর যুগ এবং “ইতিহাসের দরজায়’ খণ্ডে ধাতু যুগ 
ও আদ সভ্য যুগের আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এখানেও কোনও অনড় বিভাগীয় 
রেখা নেই । 

নবপ্রস্তর পর্যায়ের আগে পুরাপ্রন্তর যুগে মানুষ সভ্যতার থেকে অনেকটা দূরে 
ছিল, সেই সুদীর্ঘ প্রাগাঁতহাস আমাদের এক ভিন্ন গ্রন্থের বিষয় । তারও আগে 
বিশ্বের সৃষ্টি থেকে জীব কুলের ব্রমবিকাশের কাহিনী আছে “মানুষের আগে" 
বইতে ৷ প্রায় ২০ বছর আগে প্রকাশিত আমার বই প্রাগতিহাসের মানুষ’ বিশ্ব 
ও প্রাণ সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত ইতিবৃত্ত  বইথানি সমাদর 


ছ 


পেয়েছিল, তা ছাড়া সাম্প্রীতক কালে পুরাতত্তে দুত আবিষ্কার ঘটছে এবং তার 
সঙ্গে এ সম্বন্ধে দেশে দেশে সাধারণের কৌত্হল বাড়ছে, তাই সে বইয়ের তিনটি 
অংশ এখন পৃথক, পারমাজত ও পাঁরবাঁতত গ্রন্থ রূপে দেখা দিচ্ছে । এগুলিতে 
গত দুই দশকে উদঘাটিত নতুন তথ্য ছাড়া আছে 'বাভন্ন {বিষয়ের আরও বিস্তারিত 
আলোচনা ৷ “সভ্যতার আগে" প্রান্তন পুস্তকটির তৃতীয় অংশের গাঁরবাঁধত ও 
সম্মা্জত সংস্করণ । এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিনটি বই মলে এক ধারাবাহিক 
কাহিনী হলেও তারা প্রত্যেকে দৃসম্পূর্ণ রূপে রচিত, আলাদা পড়লেও উপভোগের 
ব্যাঘাত হবে না। ৫ 

ভাষা সম্বন্ধে দু এক কথা বল৷ দরকার। বাংলা বানান বহুরূপী, সরল বানান 
গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করোছ। বিদেশী স্থান ও ব্যান্তর 
নাম ও অন্যান্য শব্দের তদ্দেশীয় উচ্চারণের দিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা ও সাধারণত 
যুদ্তাক্ষর বর্জন কর! হয়েছে; পাঁরবর্তে প্রথম উল্লেখে হস্ত ব্যবহার করেছি, ভুল 
উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকলে (যেমন দ্বপ্পপারাচিত শব্দে) পরে হসন্ত বাঁজত 
হয়েছে । ক্ষেত্র বিশেষে রোমীয় হরফে শব্দটি আছে। জ-র উচ্চারণ ইংরেজি 
£-এর মত বুঝতে হবে। পারিভাষিক শব্দের ইংরেজ প্রতিশব্দ বইয়ের শেষে 
সন্নিবিষ্ট হল। 

পাঁরশেষে খণস্বীকীতি। ফরাসী ছাড়া অনেকগুলি (বিদেশী নামের উচ্চারণ 
জানয়ে আমার পরম উপকার করেছেন বমূবে থেকে ভাব পারমাণবিক গবেষণা 
কেন্দ্রের ভাষাবিৎ শ্রী সুমিত গুহঠাকুরতা, বার বার পন্রাঘাতেও তাঁকে 'বিরন্ত করতে 
পার নি। কিন্তু উচ্চারণে ভুল ভ্রান্তি থাকলে সম্ভবত আমই দায়ী, কারণ ছু 
কিছু অন্যত্ৰ থেকে সংগৃহীত । “পৌরাণিক গ্রন্থের রচাঁয়ত। শ্রীঅমল কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে পেয়োছ কতগুলি ফসলের বাংলা নাম, তার কাছেও আমি 


কৃতজ্ঞ। 


জানুয়র ১৯৮৩ 


“Will they not produce corn, and Wine, and 
clothes, and shoes, and build houses for them- 
selves 2... They will feed On barley and Wheat, 
baking the wheat and Kneading the flour, 
making noble puddings and Joaves...... And 
they and their children will feast, drinking the 
Wine which they have made, wearing garlands 
on their heads, and having the praises of the 
gods on their lips.” 


] Plato 
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১। আগের কথা 


কথায় বলে মানুষ চেন৷ দায়। নৃবজ্ঞানীদেরও তা এক মন্ত সমস্য, কবে 
কোথায় মানুষের জন্ম কোন বনমানুষ ও হমানডের বংশ পরম্পরায় তার ধরায় 
আগমন তা ীানয়ে আজ তাদের তর্ক বিতর্কের অন্ত নেই । তবে অধিকাংশের মতে 
তার জন্ম ক্ষেত্র আফ্রিকা, জন্ম তারিখটা নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে ক্রমশ পিছিয়ে 
যাচ্ছে-প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর প্রাচীন আগ্ছিকে মানুষেরই দেহাংশ বলে দাবি করা 
হয়েছে, যাদও অন্যর। বলেন ত৷ অস্ট্র/লোপিথেকাস জাতীয় অমানুষের । সমস্যার 
বড় কারণ ফসিলের স্বপ্পতা ৷ সবচেয়ে প্রাচীন যাকে [বিশেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহে মানুষ 


বলে জানেন তার নাম হোমো ইরেক্টাস, আজ থেকে অন্তত ১৫ লক্ষ বছর. আগে 


তার আবিভাব। যাই হক, বিশ্বের বয়স যদি হয় ১৫০০ কোটি বছর, পৃথিবীর 
সৃষ্টি আজ থেকে ৪৬০ কোটি বছর আগে এবং প্রাণের আবিভাব তার ১০০ কোটি 
বছরের মধ্যে, তে! তার তুলনায় মানুষের আস্তত্বনমেষ মাত । 

হাজার দশেক বছর আগে পর্যন্ত দীঘ পুরাপ্রস্তর ও হুদ্ব মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষ 
বেশী দূর এগোতে পারে নি। জন্মাবাধ প্রাণীগান্রেরই প্রধান চিন্তা অন্ন চিন্তা, খাদ্য 
সংগ্রহের নিরন্তর সংগ্রামে এই বহু লক্ষ বছর মানুষ বিশ্রাম পায় নি মোটেই, পাথরের 
অস্ত্র বানিয়ে পশু শিকার ও ফল মূলের সন্ধানে প্রত্যহ বল কৌশলের পরীক্ষ। দিতে 
হয়েছে। মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে পর্যন্ত যে মানুষের চিত্রটি মনে জাগে সে 
নিয়ত সন্ধানী যাযাবর, নিয়ত সংগ্রামী ভাগ্যের সঙ্গে । আহারের পরেই আশ্রয়, 
সে ক্ষেত্রে শেষের দিকে সে আর প্রাকীতক গুহা গহ্বরের উপর নির্ভর করে 
থাকে নি, কিন্তু মাটির নিচে বা উপরে অস্থায়ী আস্তান৷ যা বানিয়েছে তাকে ঠিক ঘর 
বলা চলে না। প্রধানত শীত নিবারণে যখন সে পরিধান ধারণ করল তখন শুধু 
গশুর চাড়া বা গাছের বাকল দিয়ে গা জাঁড়য়েছে। একমাত্র আগুন জালতে 
শিখেই অনেকটা সহজ হয়েছে মানুষের জীবন, সাড়ে সাত লাখ বছর দুর অতীতের 


সভ্যতার আগে 


তমসাবৃত গহ্বরে সেই জলম্ত নিশানার লোহিতাভ কন্প্র আলো আমরা দেখতে 
পাই। এই গুরুতর আবিষ্কারটি হোমো ইরেকটাসের, তখন কীচা মাংসের বদলে 
তা ঝলসে খেয়েছে সে, কঠিন শীতে গা গরম করতে পেরেছে । 

দীর্ঘ কাল পরে তার দিন ফুরাল, প্রায় লক্ষ বছর আগে দেখা দিয়েছে আরও 
মেধাবী নেআন্ডার্টাল মানব, য়োরোপায় তুষার যুগের নিদারুণ শীতে টিকে থাকাই যার 
এক মস্ত কীতি। সে যে প্রিয় জনের শব দেহ সযত্রে কবর দিয়েছে এই আবিষ্কারে 
মানুষের আধ্যাত্বক প্রগতিরও পরিচয় পাই আমরা । তার পর মাত্র সে দিন হাজার 
চল্লিশ বছর আগে এল ক্রোমানীয় মানব, ওরফে আজকের খাঁটি হোমো সোপয়েন্স ৷ 
আফ্রিকা. এশিয়া ও য়োরোপের সীমা ছাড়িয়ে তখন মানুষ পা দিল অস্ট্রেলিয়া 
ও আমোরকা মহাদেশের নিজন ভূমিতে । তুষার যুগের বরফ যখন গলতে আরম্ভ 
করেছে তখন রোরোপে এবং অন্য কোথাও কোথাও পুরাপ্রন্তর যুগের শেষে এসেছে 
মধ্যপ্রস্তর যুগ, সে সময়ে শিকার আরও সহজ হয়েছে ধনূর্বাণ ও সৃষ্ষম শিলা খণ্ডের 
তোর বিবিধ অস্ত্রের উদভাবনে । 

আদ কাল থেকেই মানুষের ভাবের জগৎ তার ধ্যান ধারণাও গ্বভাবত গড়ে 
উঠেছে নিরন্তর জীবন সংগ্রামের প্রভাবে, প্রাতিবূল প্রকৃতির আওতায় নিজের ঠাই 
বজায় রাখতে তার মনে উঁকি দিয়েছে ভাল মন্দ নানা অদৃশ্য অলৌকিক শান্ত-_তার 
থেকে যাদু ও আচার অনঃ্ঠানের প্রতিষ্ঠা । কিন্তু আহার অধ্বেষণ ও জীবন ধারণের 
অব্যবাহত সমস্যা বহু কাল তার মন জুড়ে থাকলেও কোনও মতে বেঁচে থাকতেই যে 
মানুষ পৃথিবীতে আসে নি তার ইঞ্গিতও মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিশেষ করে খাটি 
মানুষের স্পষ্ট আবির্ভাবের সঙ্গে, যেমন প্রায় অজ্ঞাতসারে মহান চিত্ৰ সৃষ্টিতে । 
পুরাপ্রস্তর যুগের এই শেষ পর্বে এবং মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষের বাচার আনন্দ লালায়িত 
হয়েছে দেহ সঙ্জায়, প্রয়োজনের আতিরিস্ত বস্তুর আকাত্কায়, অথবা প্রয়োজনের 
বস্তুতে সৌন্দর্ষের ছোঁয়ায় । এই সান্ধি ক্ষণে মানুষকে দেখলে মনে হয় যেন অনেক 
সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা । সেই সুযোগ এর পর দেখতে 
দেখতে এসে গেল। হাজার দশ বছর আগে আরম্ভ হয়ে এই নবপ্রস্তর বিপ্লব 
{ক ভাবে দুত সভ্যতার বাঁনয়াদ গড়ে তুলেছে তাই আমাদের কাঁহনী । 


cts tH - 


২। সংগ্রাহক থেকে উৎগাদক 


অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের প্রাপ্তি ও পর্যাপ্তর 
ঘানষ্ঠ সম্পর্ক চির দিন লাক্ষিত হয়েছে। কৃষি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ 
সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় নি, দিন আনি দিন খাই করে ক্রমাগত অন্ন চিন্তায় 
এই ধরায় তার অস্তিত্বের ৯৯ শতাংশের বেশী কাল কেটেছে মানুষের । এর মধ্যে 
প্রকাত যখন সদয় হয়েছে তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে সে অন্য দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছে, যেমন জলে অপর্যাপ্ত মাছ, স্থলে সহজলভ্য শিকার পেয়ে য়োরোপে 
মাদলেনীয় সমাজের সংগ্রাহক মানুষ বসন ভূষণ প্রসাধনে দেহ সাজিয়েছে, নানা 
ধারায় নান৷ উপাদানে আশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি করেছে। কিন্ত প্রকৃত চির দিনই 
খেয়ালী, অবস্থার বদলে একদা তারাও নিখোজ হয়ে গেল-_হয়তে। ভাগ্যে পাওয়। 
ভক্ষ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, যাদুকরের তুকতাক বশীকরণে শিকার বাড়ানো৷ সম্ভব 
হল না। 

ইতিহাসের অন্তহীন পথে মানুষের ছল নবপ্রস্তর যুগের চৌকাঠ পার হল 
তখন যখন খাদ্য সংগ্রহের উপর পূর্ণ নির্ভরতা ত্যাগ করে সে উৎপাদন শুযু করল। 
অবশ্য শিকার ও সংগ্রহ আরও অনেক দিন পাশাপাঁশ চলেছে, কিন্ত; আবহমান 
কাল যে ছিল ভাগ্যের পুতুল সে এ বার খাদাঘ্রষ্টা রূপে হঠাৎ প্রকাতির উপর 
অনেকখানি কর্তৃত্ব লাভ করলে। মানুষ যাঁদ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক ন৷ 
হতে পারত তা৷ হলে আজও পৃথবীতে প্রায় বিরল প্রাণীর পর্যায়ে বেচে থাকত, 
জগতের বিভিন্ন সংগ্রাহক আদিবাসীদের সংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায় । 
এক স্থূল হিসাব অনুসারে আজ যাঁদ আমাদের শিকার ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ খাদ্যে 
ফিরে যেতে হয় তবে দেড় হাজারে এক জনেরও কম বীচবে । আর এক হিসাবে 
উৎপাদনের আগে খাদ্যসন্ধানীদের পেট ভরাতে জনপ্রতি দরকার ছিল প্রায় ২৬০০ 


হেকৃটেআর, আর আদ কালের চাষবাসী গ্রামে মাত্র ১০ হেকটেআরের মত (এক 
হেকটেআর প্রায় আড়াই একার )। 


খেতভরা ফসলের মত পালত পশুও আহার্য যুগিয়েছে । সুতরাং আশ্চর্য নয় 


সভ্যতার আগে 


যে এই বিপ্লবে মান্ধাতা আমলের টিমে তেতাল। গরুর গাঁড়টায় হঠাৎ কে যেন জুতে 
দিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, দেখতে দেখতে মানুষের সংখ্যা ও আয়ু বেড়ে চলল. ঘরে 
ঘরে পাঁরবার হল স্ফীত; কঙ্কাল ও কবরে তার সাক্ষ্য থেকে এক নৃবিজ্ঞানীর 
গণনায় কৃষি বিপ্রবের পর অল্প সময়ে পৃথবীতে মানুষ প্রায় ১৫ গুণ বেড়েছে। 
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই গ্রহের গায়ে যে প্রাণীটি ছিল বিরল, শুধু বুদ্ধিতে নয় 
সংখ্যার জোরেও সে পেল প্রাধান্য ৷ 

‘কন্ত; কেবল অন্ন সমস্যার সমাধানে নয়, উদ্ভিদ ও পশু বশ করে মাত্র নয়, 
আরও নান। ক্ষেত্রে বহুবিধ মৌলিক আবিষ্কারের দরজাগুল খুলে গেল একের পর 
এক, ফলে বৃহত্তর জটিলতর সমাজের প্রয়োজনে শাসন ব্যবস্থা, বাঁণজ।, দেশে দেশে 
যোগাযোগ ইত্যাদি গড়ে উঠে ভিত স্থাপন করল সভ্য যুগের ৷ বহু লক্ষ বছরের 
আধার পটভূগির সামনে মাত্র হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যে মান্য একের পর এক 
জেলেছে উজ্জল আবিষ্কারের আলো--কৃষি, পশুপালন, মৃৎপা্র: বণ” স্থাপত্য, ধাতু 
[শপ্প, ঢাকা, কুমোরের চাক, যান বাহনে পশুর নিয়োগ. নৌকার পাল, সেচ, হাল, 
সৌর বর্ধপঞ্জী, সীলমোহর, লিপি । বন্তুত বলা চলে নবপ্রস্তর ও ধাতুপ্রন্তর যুগের 
তুলনায় পরবর্তী বহু শতাব্দীর দান নগণ্য, ধ্ষ্টপূর্ব এতহাসিক যুগে এমন কি 
শতকে গ্যাললিওর কাল ক তারও পরে 'শিপ্প-বিপ্লব 


আধুনিক সভ্য যুগেও ১৬শ 
আঁবঙ্কার আর দেখা যায় নি। সুতরাং নব নব 


পর্যন্ত এত দুত ব৷ গুরুত্বপূর্ণ 
বিদা ও ক্ষমত। অর্জনের ফলে পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য দৃঢ় হল ৷ 


র তাৎপর্য কিঃ নামটি এসেছে নতুন এক ধরনের পাথুরে 
নতুনত্ব ধার দেওয়ার পদ্ধতিতে ৷ মানুষের তোর একেবারে প্রথম 


নবপ্রন্তর নামটি 


কুড়াল থেকে, 
উপকরণ সম্ভবত কুড়াল জাতীয় বন্ধু, 
হত পাথরের গায়ে ঘ! মেরে পাত খাঁসয়ে । মধাপ্রস্তর যুগে 


আর নবপ্রস্তর যুগে চলতি হল ঘষে ধার দেওয়ার 
কৌশল । পাথরের পাত বা নুড়ির এক দিক ঘষে তীক্ষ 
করে তার সঙ্গে কাঠের লাঠি বা হাঁরণের শিং জুড়ে তোর হয়েছে কুড়াল কিংবা“ 
পাথরের ফলায় এই প্রখরতা আনবার বিশিষ্ট প্রথা অনুসারে প্রথমে পাত 
থাটি বানিয়ে পরে আর একটি ভিজে পাথরের গায়ে ঘষে পালিশ ও 


পুরাপ্রস্তর যুগে অবশ্য তার গায়ে হাতল ছিল 


না এবং তার মুখ তোর 
কুড়ালের সে হাতল যদন্ত হল, 
তখন সুক্মম-দানায.ন্ত 


বাইস। 
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সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


ধার আন! হত। এর ফলে কুড়ালের কার্যকারিতা অনেক বাড়ল, কয়েক ঘাতেই তা 
আর ভেগতা হয়ে যায় না, সহজে টুকরে খসে না-__কঠিন, সহনশীল যন্ত্র তা তখন । 
গাছ কাটতে, কেটে কাঠের খণ্ডে বিভিন্ন রূপ দিতে এই কুড়াল ও বাইসের মত 
সম্বল ছিল বলেই পরে ঘর বাড়ি, তক্তার নৌকা, চাকা, লাঙল ইত্যাদ বানানে! 
সম্ভব হয়েছে ৷ ৃ 


চিত্র ১।. ক-_কুড়ালের মাথা ঘষে পালিশ করবার পাথর খ-_কুড়াল বানাবার উদ্দেশ্যে পাথর 
থেকে পাত খসাতে গিয়ে এই খণ্ডটি ভেঙে গিয়েছে ।  গ-_পাঁলিশ করা কুড়ালের মাথা । 


সে যুগের জীবন নিয়ে এ যুগে পরীক্ষা হয়েছে কোনও কোনও দেশে। 
১৯৬৩ আলে রাশিয়াতে সাইবোরিয়ার দুরধিগম অঞ্চলে গিয়ে এক দল ছাত্র প্রস্তর 


[< 


সভ্যতার আগে 


যুগে" বাস করাছিল। তারা দুটি কাঠি ঘষে আগুন জেলেছে, পাথর থেকে হাতিয়ার 
বানিয়ে বন্য পশু শিকার করেছে। পাথুরে কুড়াল দিয়ে ৪০ সেনটিমিটার মোট! 
এক পাইন গাছ কেটে ফেলতে লাগল আধ ঘণ্টা, ১০ জনে মিলে চাষের জন্য জঙ্গল 
সাফ করতে চার দিন। এ সব আঁদকালীন যন্ত্র দিয়েই তার গাছের গাঁড় থেকে 
বাস ঘর, শালি, ভেলা ইত্যাদিও বানয়েছে। ডেনমার্কে এক পরাক্ষায় এক শো'রও 
বেশী বার্চ গাছ কাট। হয়েছে একটি মান্ন কুড়াল দিয়ে যার গায়ে ৪০০০ বছরে ধার 
পড়ে নি। বন পরিদ্কার করতে এই সব হাতিয়ার এত দরকার হয়ে পড়ছিল সে 
কালে যে ব্রমে কোথাও কোথাও ত৷ নিয়ে বেশ শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে উঠোঁছল, নান৷ 
জায়গায় খনির থেকে চকমাক তোলা হত। কোথাকার পাথর কোথায় গিয়েছে 
তা দেখে সে দিনের বাণিজ্য পথ ও যোগাযোগ সম্বন্ধে জানা যায় | 

ঘষা কুড়াল নবপ্রস্তর যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ এই 
যুগের দান বলে দাঁব করা চলে না। উত্তর য়োরোপের বনে মধ্যপ্রস্তর মানুষ 
কোথাও কোথাও কৃষি বা পশুপালনের আগেই কাঠ কাটতে ঘা পাথরের ফলা 
হাতলের সঙ্গে জুড়েছে। তবু এই বন্ত্রটির সম্মানেই এই যুগের নামকরণ এবং 
সম্পূর্ণ যথার্থ না হলেও তা টিকে গিয়েছে । সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অনুসারে নাম 
দিতে গেলে বলা উচিত কৃষি ও পশুপালন যুগ, কিন্ত; তার পরেও বোধহয় মৃৎপান্র 
যুগ বেশী উপয্ন্ত নবপ্রস্তর নামটির তুলনায় ৷ 

{লপির আঁবষ্কার ও লিখিত পাঠের ব্যবহার থেকে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা 
এাঁশয়া ও উত্তর আফ্রিকার সংগম স্থলে মধ্যপ্রাচ্যে, সেই একই অর্ধশুষ্ক ক্ষেত্র নবপ্রস্তর 
বিপ্লবের জন্ম ভূমি । দক্ষিণ ইরান থেকে পার্বত্য অঞ্চলের এক বগ্কিম-চন্দ্রাকার 
উর্বর অর্ধবৃন্ত (fertile crescent) ইরাক ও [সায়ার উত্তরাংশ ঘিরে নেমে 
এসেছে মিশরে নীল নদের উপত্যকা পর্যন্ত । জনহীন বিশাল আরব্য মনু প্রাস্তরের 
উত্তর উপাস্তে এই অর্ধবৃন্তে ইরাকের জাগ্রস ও তুরঞ্কের টরাস [গাঁরমালার সংলগ্ন 
পাদপর্বতে তখন মানুষের বাস ছিল, আর ছল পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্থানে স্থানে বুনো 
গম ও যবের প্রাচূর্ধ_সেখানে এখনও ফলে এই বন্য তৃণ । এদের নিয়েই চাষ শুরু হয় 
আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে। উত্তর-পূর্ব ইরাকে জাগ্রসের নিয়াংশে 
জলবার; কয়েক হাজার বছর আগেও প্রায় আজকের মতই ছিল- বৃষ্টি সাধারণত 


কৃষির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এত বেশী নয় এবং মাটি এত গভীর নয় যে সবটা 
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নে ছেয়ে যাবে। শুধু মাঠের শস্য নয়, ছাগল ভেড়া গরু শুয়োর একই 


ক্ষেত্রে উপাস্থিত রেখে প্রকৃতি যেন এই বিপ্লবের পথ তোর 


জাম ঘনব 


তার 


করে রেখোঁছল । 


পাহাড়ের গায়ে ঢেউখেলানো 
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হাত পড়ে নি, 
উর্বর প্রান্তরে এখানে ওখানে ছোট ছোট খণ্ডে বুনো শস্যের মেল। কীচ। সবুজ আর 


খনও মানুষের 


ত 


শ্যামল আচলে 


q 
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সোনালি নকশ। বুনেছে, দূরে দূরে দু চারটি গাছ, মাঝে মাঝে [িচরণরত পশু, জঙ্গল 
নেই যে চাষের জন্য কেটে সাফ করতে হবে । কিছুটা পশ্চিমে ইরাকের বুক চিরে 
মোটামুটি উত্তর দাক্ষণে বয়ে গিয়েছে টাইগ্রিস ও ইউফে:টিস নদী, তাদের উপত্যকায় 
পলির প্রান্তর । জোড়! নদীর মধ্যবতাঁ এই উর্বর ফািটুকু বাইবেল-বাণিত প্রাবাদক 
ইডেন কানন, অন্য নাম মেসোপটোময়৷ (গ্রীসীয় ভাষায় দুই নদীর অন্তর্ষোদ দেশ ), 
এই প্রোতাঁপ্বনীদের কাছাকাছি বহু জনপদ গড়ে উঠে ইতিহাসের প্রাথীমক শহর 
সৃষ্টি হয়েছে । | 

পশ্চিম এশিয়ার উর্বর অর্ধবৃত্তে প্রস্নাৰজ্ঞানীর৷ আজ থেকে অন্তত ৯০০০ বছর 
অতীতে কৃষির ইঙ্গিত পেয়েছেন। সেখানে একদা যাযাবর মানুষের দল দেখল 
পার্বত্য প্রান্তরে প্রাকৃতিক শস্য তৃণের সম্ভার, তাদের দানাগুলি পুষ্টিতে ভরা, সংগ্রহের 
অপেক্ষা শুধু, দেখে নিশ্চয় লোভ জেগোছল ঘর বাধতে । তার পর ঠিক {ক করে 
তারা এই সংগ্রহ থেকে উৎপাদনে উত্তীর্ণ হল, উদ্ভিদ প্রজননের রহস্য শিখল তা 
হয়তো কোনও দিনই নিশ্চিত জানা যাবে না। এই আবিষ্কার প্রধানত আকাস্মাক, 
না মানুষেরই তীক্ষ নজর ব৷ বুদ্ধির ফল তা নিয়ে জপ্পনার অভাব হয় নি, কিন্তু 
সম্ভাব্য কাহিনী গড়ে তুলতে এ সন্বন্ধে ধরা ছোঁয়ার যোগ্য চিহ্ন {ক উদ্ধার হয়েছে 
তা আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার । 

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট“ ব্রেইডুড উত্তর-পূর্ব ইরাকের জার্সো গ্রামের 
মাটি খু'ড়ে অর্ধদগ্ধ গম ও যব পেয়েছেন, তাদের তেজপ্রিয় কারবন মেপে জানা 
যায় দানাগুলি ৯০০০ বছর প্রাচীন । রান্নার সময়ে ঘরের নিচু খড়ের চালে হয়তে৷ 
আগুন লেগে সে কালে কুটিরটি প্রায়ই পুড়ে গিয়েছে তখন কখনও কখনও 
মেঝেতে রাখা বা পান্লে জমানো শস্য এমন ভাবে ঢাকা পড়েছে যে অকৃসিজেনের 
সংস্পর্শ বাচিয়ে তপ্ত হয়েছে তা, ফলে ছাই না হয়ে আধপোড়া হয়ে থেকেছে, 
হাজ্জার হাজার বছরেও পচে নষ্ট হয় নি। তা ছাড়া হয়তো মেঝেতে যে সব শস্যের 
দান৷ পড়েছে, মাঝে মাঝে ঝণট দিয়ে মেরেরা তা অন্যান্য জঞ্জালের সঙ্গে 
রান্নার শেষে চুলায় ফেলেছে, সেখানে ধিকি ধাক জলন্ত ছাইয়ে দানাগুলির উপরট। 
পুড়ে গিয়েছে । সে কালের দানার শন্ত খোসাও এ কালের পুরাবিজ্ঞানীর সহায় 
হয়েছে । গরম করলে এই আবরণ ঢিলে হত, কখনও বা অযপ্ে কাজটা বেশী দূর 
গড়িয়ে দানা কালো হরে গিয়েছে, রখধুনী ত! বর্জন করেছে তখন ৷ জা্ে৷ গ্রামের 
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সঙ্গে পরে আমাদের আরও বিস্তৃত পরিচয় হবে । 

আসল বস্তুর বদলে তাদের ছাপও কখনও কোথাও থেকে গিয়েছে । বাড়ি 
বানাতে মাটির সঙ্গে খড় 'মাশয়েছে জার্মোর মত গ্রামবাসীরা, তার সঙ্গে কিছু কিছু 
বাঁজের পারষ্কার ছাপ গেঁথে গিয়েছে সেই মাটিতে । প্রাথামক রুক্ষ মৃৎপান্র গড়তেও 
প্রায়ই কাদার সঙ্গে খড় মেশানো। হত, ত৷ আঠার কাজ করেছে এবং পান্রটি ঝানিয়ে 
রোদে শুকাবার সময়ে ফাটল দেখ দিত না; আগুনে পোড়াবার পর সেই শল্ত মাটিতে 
গোড়া গমের ছাপও বহু সহস্র বছরের মত পাক৷ হয়ে গিয়েছে । আরও পরোক্ষ 
নাজর রেখে গিয়েছে এই সব তৃণের ডখটার ও পাতার সংলগ্ন সাঁলকা, মিহি 
গুড়ো কাচের মত এই বন্তুটি উদ্ভিদের এ সব অংশে জমে (ঘাসের পাতার পাশে 
ঘষা লেগে তাই আঙুল কাটতে পারে )। উদ্ভিদ পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অনেক 
কাল পরেও এই অক্ষয় কাচের সূক্ষ্ম চিকন কাঠামোটি অণ.বীক্ষণে পরীক্ষা, করে 
গাছটিকে চেন। যায়, একদা তার কোন অংশে তা জমেছিল তাও জানা যায় । এই 
1সালকা আরও এক দিকে অনুসন্ধানীদের পথ দেখিয়েছে, তার ঘবায় পাথর পর্যন্ত 
ক্ষয়ে চকচকে হয়ে ওঠে, চকমাঁকর ফল বা অন্য কোনও ধারালো শিলা যন্ত্রে সেই 
চিহ্ন দেখলে তারা বুঝতে »পারেন সেগুলি দিয়ে শস্য কাটা হয়েছে, মাংস ব! চামড়া 
নয়। 

সে কালের মানুষের ঘরে গম, গমের ছাপ ঝা কান্তে পেয়ে না হয় বোঝা গেল 
তারা এই শস্য কেটে এনে খেয়েছে, কিন্তু তা যে তার৷ চাষ করেছে তার প্রমাণ ক? 
বুনে গমের দুটি জাত ছিল এমার ও আইনকর্ন, তারা এখনও সেখানে বর্তমান, 
আজকের সভ্য গম তাদেরই বংশধর ৷ বন্য ও এই কৃষিজাত গমের আয়তন, আকাতি 
ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ছোট খাটো পার্থক্য তাদের চিনিয়েছে। ত ছাড়! আর 
একটি প্রভেদ কৃষির জন্ম প্রসঙ্গে অতীব গুরুতর ; বন্য গম পাকলে তাদের শস্যাধার- 
গুলি শিষ থেকে সহজে খসে পড়ে, সেটা প্রচ্জাতির (৯০০০5 ) বিস্তাঁতির অনুকুল, 
বাতাসে চতুদিকে ছড়িয়ে তারা নতুন চারার জন্ম দেবে। পক্ষান্তরে এই শিথিল 
দান৷ গমখাদক মানুষের পক্ষে প্রাতকূল, শস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা দেখে 
অধিকাংশ বারে গিয়েছে, অবশিষ্ট যা আছে তাও কাস্তে ছেশয়ালেই খসে পড়ছে । 


কিন্ত মানুষ ও উছিদ দুইয়েরই সুবিধার ব্যবস্থা রেখেছিল প্রকৃতি, অধিকাংশ বন্য 


প্রজাতির মধ্যে বংশকণিকার (৪৫1) পার্থক্য হেতু কিছু প্রকার ভেদ দেখ! বায়, 
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গমেরও ছল বিস্তীর্ণ ঢিলে দানার শস্য তৃণের সঙ্গে এমন কিছু কিছু ছিল বংশগত 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে যাদের দানার বোটা শিষের সঙ্গে শন্ত হয়ে জোড়া ; তাই তাদের 
বংশধর অপ্প ও বিস্তার কম, কিন্তু মানুষের পক্ষে এই গম সংগ্রহ করা অনেক 
সহজ ৷ কৃষিজাত গম এদেরই বংশজাত-_সেটা কি করে সম্ভব হল 2 

চির কাল মেয়েরাই মাঠ বন থেকে বাঁজ বাদাম মূল ইত্যাদি আহার্ধ সংগ্রহ 
করেছে, সে দিনও অবশ্য যা পেয়েছে তা দিয়েই ডাল। ভরেছে তারা, কিন্তু উপরোন্ত 
কারণে দ্বিতীয় দলীয় অল্পসংখ্যক চারার অনুপাতে তার ফসল সংগৃহীত হয়েছে 
বেশী। খতুর শেষ দিকে প্রথম দলের গম যখন প্রায় সব ঝরে গিয়েছে তখন দূরে 
দূরে খুজে অন:সন্ধানীরা যা ঘরে আনত তার প্রায় সবটাই শঙ্ক বোটার গম । গ্রামের 
কাছাকাছি শস্যের কিছু কিছু ঝরে পড়েছে সহজ বৃদ্ধির উপযুক্ত ঘ্াসাবহীন খোল! 
মাটিতে_পারে চলার পথ, অণন্তাকুড়, পায়খানা, ভেঙে-পড়া, মাটি বাঁড় ইত্যাদি । 
সুতরাং পরবর্তাঁ খতুতে এই সব বীক্জ অঞ্ষ:্রত হয়ে যখন চারা গাঁজয়েছে তখন 
দূরাণ্চলের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের তুলনায় তাদের মধ্যে শন্ত বোটার জাতটা অনেক বেশী 
দেখা গেল । আগে যারা কান্তে হাতে পাহাড়ে চড়ে দেখেছে সারি সারি নেড়া গাছ, 
সোনার ফসল সব উড়ে গিয়েছে, এখন ঘয়ের কাছে আকাজ্জিত বন্তুটি দেখে 
তার! নিশ্চয় অবাক হয়েছে । আগে ব্যর্থ সংগ্রাহকরা তাদের দেব দেবীর কাছে 
প্রার্থনা করেছে এমন গম য! পালিয়ে যার না, সেই জিনিসটি পেয়ে প্রার্থন৷ ও 
আরাধনার পরিপূরণে তা দেবতার বর বলেই জেনেছে । 

গমের এই আংশিক বশীকরণ বা৷ পালন ঘটল মানুষের অজানতে, সুতরাং 
তাকে ঠিক কৃষি বলা যায় না। পশ্চিম এশিয়ার নানা জায়গার ৯০০০ বছর 
আগেই এই আংশিক আয়ত্ত দেখ গিয়েছে, যাঁদও গম-সংগ্রাহকদের যে সব ঘণটিতে 
বাঁরপাত, মাটি ও অন্যান্য অবস্থা অনুকূল ছিল না৷ অথব৷ গ্রামটি যেখানে বেশী 
দিন টেকে নি সেখানে তা সম্ভব হয় নি। 

আংশিক থেকে পূর্ণ আয়ন্ত অর্থাৎ খনটি কৃষিতে উত্তরণের গুরুতর পদক্ষেপটি 
দক করে ঘটল তা নিয়ে নানা রকম জপ্পন৷ সম্ভব। বাজ থেকে সবুজ উদ্ভিদ যে 
দখা দেয় তা মানুষ হয়তে৷ আগেই অস্পষ্ট সন্দেহ .করেছে, যেমন 
ভঞ্জে গেলে তার থেকে অঙ্কুর উদগম হয় দেখে। কিন্তু এই 
ক্ষা করে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানো হয় নি। বরং সহজে 


নতুন করে 0 
জমানো গম বৃষ্টিতে 
সন্দেহের প্রত্যক্ষ পরী 

১০ 


সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


সংগ্রহযোগ্য গম যখন ঘরের কাছেই বেড়ে গেল তখন গ্রামবাসীদের মনে দেব দেবীর 
প্রত ভান্তই সম্ভবত বেড়েছে, উর্বরতার প্রতীক যে জননী দেবীর মৃতি গড়েছে 
মানুষ পুরাপ্রস্তর কাল থেকে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থন৷ পৃজা উৎসর্গ এবং ওঝ৷ পুরুতদের 
বুদ্ধি নেওয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়েছে তারা । সুতরাং মনে হয় সম্পূর্ণ কৃষিতে 
পৌছাতে আবার কিছু আকস্মিক অবস্থা সংযোগ দরকার হয়োছল । হয়তে৷ 
‘সমাজের দৃষ্টিতে শস্য ছিল পবিন্র বস্তু, লোকে পূজার ভূমিতে তা ছড়িয়ে উৎসগ 
করেছে আরাধ্য দেব দেবীকে । তার পর একদা সাবিস্ময়ে দেখেছে নতুন চারার উদগম, 
ত দেবতার দান বলে ভাবলেও উদ্ভিদের পুনজন্মি রহস্যটা ধরা পড়েছে । অথবা 
কেউ লক্ষ্য করেছে যে লাঠি পিটিয়ে শিষ থেকে দান৷ ছাড়াবার জায়গার আশেপাশে 
আবার ত৷ দেখা দেয় । কিংবা ছাড়ানো গম বয়ে আনতে আনতে কোনও ঘরনীর 
হাত থেকে ঝুঁড়টা অতাঁকতে পড়েছে জঞ্জাল স্ুপের এক ধারে, নয়তে৷ সে নিকৃষ্ট 
দানাগুল বেছে ছু'ড়ে ফেলেছে সে দিকে, আবর্জনার থেকে সার পেয়ে পরে সেখানে 
ঘন হয়ে শস্য তৃণ গাঁজয়েছে ; ত! লক্ষ্য করে তার সন্ধানী মনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
অঙ্কুর উক দিল, এ বার হয়তো৷ সবটা জুড়ে অথবা অপ্প একটু খু'ড়ে মাটিতেই 
বাঁজ বুনে দিল সে, যথাকালে আবার একই ফল পাওয়া গেল। খতুচন্র স্পষ্ট 
হল, তার তালে তালে প্রকাতির পুনর্জন্ম ধর! গড়ল, জননী নারী জননী বসুদ্ধরার 
রহস্য উনমোচন করল, দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত হল এক সুক্ষ তাল । এই ধরনের 


ঘটনা এতই স্বাভাবিক যে তার থেকে বাভিন্ন স্থানে কৃষির সূচনা হয়ে থাকতে পারে 


একাধিক বার । 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বাঁচন্ত। অনুসারে উপরোন্ত কোনও রকম আকাস্মক 


আবিষ্কার থেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাকৃত কৃষির শুরু। আগে জপ্গনা হয়েছে পাহাড়ের 
গায়ে শস্য সঞ্চয় করতে গিয়ে কোনও বুদ্ধিমতী আবিষ্কার করল বিরল জাতের গম 


যা কাটতে গেলে শিষটি ঝরে পড়ে না, তখন ডাল! ভরে তা এনে বুনল নিজ 
খন অনেক প্রত্নীবং মনে করেন অসাধারণ বুঁদ্ধর খেলার 


কাষ্মক সুচনাই বেশী সম্ভব, যখন সহজে সংগ্রহ- 
সে গিয়োছল। অবশ্য বহুর মধ্যে একটি 
ব নয় যে নান৷ ইঙ্গিত থেকে 


গ্রামের কাছে। কিন্তু এ 
বদলে উপরোন্ত কোনও রকম আ. 
যোগ্য গম আপনা হতেই ঘরের কাছে এ 
দুটি বিরল প্রাতিভা সব সমাজেই দেখা যায়, অসম্ভ 


১১ 


সভ্যতার আগে 


তেমন কোনও সৃষ্ষনর্ণা ব্যান্তর অন্তরূষ্টিতে রহস্যটি ধর৷ পড়েছে, জাম তোর করে 
তখন সে গম বুনেছে। 

হয়তো কিছু সামাঁজক কারন চাষের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণ 
যুগিয়েছে, যেমন বধক জনসংখ্যা অথব৷ প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের থেকে শস্যের 
বিনিময়ে মাংস বা চকণাঁক আদায়ের তাগিদ । ১০০ শতাব্দী আগে তখনকার 
গ্রামগুলি দূরে দূরে ছিল, তাদের মধ্য ভাব, রীতি নীতি, দেব দেবী ইত্যাদির প্রভেদ 
থেকে বিভেদও দেখা দিয়ে থাকতে পারে । সুতরাং নব কৃষিজ্ঞানীর৷ তাদের অমূল্য 
সম্পদ বাইরের লোকদের থেকে বাচাতে চেয়েছে সম্ভবত ৷ কিন্তু তারই মধ্যে অন্যদের 
সঙ্গে কিছু বিনিময় ব্যবস্থাও গড়ে উঠোঁছল হয়তো-আলংকারিক কাঁড় ঝিনুক বা 
ছার কান্তে বানাবার পাথর ইত্যাদ নিয়ে। এই রকম যোগাযোগ কৃষি ও পরে 
অন্যান্য বিদ্যা ছড়াতে সাহায্য করেছে । 

কোনও কোনও গ্রামে হয়তে৷ যব দিয়ে চাষ আরম্ভ হয়েছে, এই শস্যটির 
চাঁরত্র অনেকটা গমেরই মত। কিন্তু হেকটেআর প্রাত যবের উৎপাদন গমের চেয়ে 
বেশী এবং তা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জানতেও ফলে । অনেক পরে সভ্যতার শুরুতে 
কোনও কোনও প্রাথমিক শহরের তা ছিল সন্তা মৌলিক খাদ্য। আবার কোথাও 
কোথাও, যেমন বর্তমান সিরিয়! ও ইজরেলের অংশে, বুনো গম এত অপর্যাপ্ত 
ফলেছে যে শুধু তা কেটে এনেই বেশ বড় বড় জনপদ গড়ে উঠেছিল । প্রকাতি 
যেখানে অপেক্ষাকৃত কৃপণ সেখানে অবশ্য বা বুনে মাটি থেকে খাদ্য আদায় করতে 
হয়েছে। প্রথম দিকের উৎপন্ন দানা পাউরুটি জাতীয় ফাপা খাবার বানাবার 


উপযুক্ত ছিল না, তা দিয়ে তোর হয়েছে চ্যাপট! রুটি, জলে ফুটিয়ে পরিজের মত 
বন্ধু, ইত্যাদি ৷ অনতিবিলম্বে ডাল, মটরশু'টি প্রস্তীত অন্যান্য ফসলের খেতও 


দেখা দিল । 
স্থায়ী ঘর সংসারের আরাম স্বাচ্ছন্দ্য আস্বাদ করে 


যন নি, কিন্তু অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর মতে মানুষেরই চাপে অনেকে ঘরছাড়া 
এদের সঙ্গে কৃষি বিদ্যাও ছাড়রেছে। সুলভ খাদ্য ও পাক৷ বাস 
ব্যবস্থার ফলে দুত সংখ্যাবৃদ্ধ ঘটোছিল_নতুন আবিষ্কারে জীবন যাত্রা সহজ হলে 

কষ্টাঁজত খাদ্যে অনেকের পেট ভরানোর প্রাচীন সমস্যা 


সর্বদ। যেমন হয়েছে! 
ঘুতর হল, অগঘাতে মৃত্যু অনেক কমল, শিকারে গিয়ে অনেকে প্রাণ হারায় না, 
লঘৃতর 1 < 


মানুষ নিশ্চয় সহজে গ্রাম 


ছেড়ে যা 
হতে বাধ্য হয়েছে, 


১২ 


সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


শিশুরা হিংস্র পশুর পেটে যায় না। সম্ভবত সমাজে শিশু হত্যার প্রাচীন রীতিও 
কমোঁছল, কারণ দূর দূরান্তরে তাদের আর বয়ে বেড়াতে হয় না, আঁতারিন্ত খাদ্য 
যোগাতে হয় না । এ দিকে পারবারের অপর প্রান্তে অসহায় অসমর্থরা_ বৃদ্ধ, পঙ্গু, 
বুগ্ন যারা_ তারাও একই কারণে তখন পথে বিবাঁজত নয়, বরং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 
স্থায়ী সমাজে গ্রামের প্রবীণদের জ্ঞান বিদ্যা অভিজ্ঞতার দাম বাড়ল । 

এ ভাবে লোক বাড়তে বাড়তে ক্রমে চাষযোগ্য জমি ও শস্যের পাঁরমাণ অকুলান 
হয়ে উঠল, তখন কেউ কেউ বোৌরয়ে পড়েছে নতুন আবাদী ক্ষেত্রের খেশজে, যেখানে 
তা পেয়েছে সেখানে ঘর বেঁধেছে । খেতের মালকান৷ নিয়ে বিরোধ বা সংঘর্ষ 
ঘটে থাকা আশ্চর্য নয়, যেমন এখনও হয়। বড় বড় গ্রাম হয়তে৷ প্রথমে ছোটদের 
বাধা দিয়েছে প্রাকীতিক ক্ষেত্র থেকে বুনে শস্য কাটতে, তার পর আরও এগিয়ে এসে 
তাদের ঘরোয়া চাষের জাগ চড়াও করেছে, সফল হলে গ্রামটি আক্রমণ করে যুবতী 
গেয়েদের ছাড়া আর সবাইকে মেরেছে কিংবা তাঁড়য়েছে। আবার স্বাভাবক ও 
কাঁষজাত খাদ্যের অনুপাতে গ্রাম বেশী বড় হয়ে উঠলে গৃহাববাদে গ্রামের মধ্যেই 
প্রাতদ্ধন্বী দলের সৃষ্টি হয়েছে হয়তো, যার৷ দুর্বল তার গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। 
অবশ্য এই সবই অনুমান ৷ 

শান্ততে হক বিরোধে হক এই বিদায়ীরা ঝুঁড়তে ব৷ থালতে নিয়েছে তাদের 
গরম সম্পদ সেরা জাতের বীঁজ। নতুন উপাঁনবেশে যে চাষ হয়েছে তার প্রায় 
সবটাই ঘরোয়া শন্ত দানার বীজ থেকে । গম ও যব সহজেই অবস্থা বদল আয়ত্ত করেছে 
কোথাও কোথাও প্রথম দিকে ফসল ভাল হয় নি কিন্ত; এ শস্য দুটির স্বাভাবিক 
জাতিভেদ ক্রমশ অসুবিধাগুল দূর করেছে ; যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে যে সব চারা 
জ দিয়েছে সামান্য, সুতরাং পরের ততে 
তাদের সংখ্য। কমেছে ; যে চারা কিছুটা খরা সহ্য করতে পারে তারা বেশী ফলেছে। 
এ ভাবে কয়েক খতুর পর স্থানীয় শস্যটি খরা, শীত ও অন্যান্য অবস্থায় সহনশীল 


বেশী জল চায় তার৷ ভাল বাড়ে নি, বা 


হয়ে উঠল ৷ 

পাথর ও আগাছা তু 
এবং ছাগল ভেড়া ইত্যাদির উপদ্রব বন্ধ করে গৃহস্থর৷ তাদের 
প্রথম দিকে লাঙল ছিল না, খন! 
বেশী দরকার ছিল না, খুব কম 


ল ফেলে মাটি ঢিলে করে নিয়ে ঠিক সময়ে বীজ বুনে 
খেতে বুনে! শস্যের 
চেয়ে বেশী ফসল পেয়েছে । ন দণ্ড অৰ্থাৎ একটি 
চোখা লাঠি দিয়ে মাটি খুড়ে চাষ হয়েছে; তার ৫ 
১৩ 


সভ্যতার আগে 


ফললেও এক হেকটেআরের কম জাঁমর থেকে এক এক পাঁরবারের সারা ব্ছরের গম 
জুটত। অণ্প বিস্তর আগে পরে ক্রমে নানা নতুন উপকরণ দেখা দিল, পুরনো 
যন্ত্রপাতির উন্নাত হল, তাতে উৎপাদন ও বিবিধ ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়ল-_গাছ কেটে 
চাষের জাম বাড়াতে উন্নত কুড়াল, মাটি খ:ড়তে সরুমুখ কোদাল, পরে লাঙল, শস্য 
কাটতে, তা গু'ড়ো করতে, রাখতে, রান্না করতে কান্তে, শিল নোড়া, মাটির পান 
ইত্যাদি । 

গম ও যবের বিশেষ গুণ হল তারা জমিতে আয় দেয়, তাদের সহজে জমা করে 
রাখা চলে, তাদের টতাঁর খাদ্য পুষ্টিকর । অবশ্য জাম তোর থেকে ফসল ঘরে 
আনা পর্যন্ত কৃষক ও পরিবারবর্গের পারশ্রম অনেক, কিন্ত তা সাংবৎসাঁরক নয়, 
মাঝে মাঝে যথেষ্ট ছুটি, তখন তারা অন্য দিকে মন দিতে পেরেছে । তার তুলনায় 
ধানচাধীর বিশ্রাম অনেক কম ৷ বুনো গম ও যবের স্বাভাবিক ক্ষেত্র পাঁরামত, 
পশ্চিম এশিয়ার ছোট ছোট অংশে সীমিত ছিল তারা । দলছাড়৷ চাষবাসীদের 
সঙ্গে ধীরে ধীরে কৃষি মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র ছাড়িয়ে পড়ল- শুধু মান অতীব প্রতিকূল 
ক্ষেত্র ছাড়া । সেই সূত্ৰ ধরে আজ পৃথিবীর সব নাতিশীতোঞফ দেশে গমের চাষ 
প্রতিষ্ঠিত । ১০০ শতাব্দী আগে উত্তর ইরাকের পর্বতে যে বন্য গম আবিষ্কার হয়েছে 
তারই সভ্য বংশধররা আজ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির আবাশ্যক পাউরুটির খোরাক এবং 


সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের মৌলিক খাদ্য। 
এ বার এ যাব আদিতম চাষবাসী গ্রামের আবিষ্কার, মানুষ জন, বাস 


ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করা যেতে পারে । কয়েক বছর আগেও বর্তমান 
ইরাকের জার্সো নামক জায়গায় মাটির উপর দেখা যেত শুধু এক ছোট পাহাড়ের 
মাথায় একটি গোল টিবি, আশেপাশে ছড়ানে। ফাটা ও ঘবা পাথরের খণ্ড । ১৯৪৮ 
সালে দৃশ্যটি পরীক্ষা, করে ব্রেইডুডের মন বলল স্থানটি হয়তো কৃষির সূচন। 
কালের সপপ্রাচীন। দূর অতীতের মৃক সাক্ষী এ রকম হাজার হাজার বি 
মাথা তুলে আছে ভূমধ্য সাগরের প্বণঞ্লের অনেক দেশে, ভারতে অসংখ্য 
{ঢাবির উপর এখনও কোদালের ঘা পড়ে নি। সেকালের ঘর বাড়ি কাদা, ডাল- 
পালা, নলখাগড়া ইত্যাদির তৌর, কিছু কাল পরেই তা ভেঙে পড়ত, তারই ধ্বংসের 
উপর আবার নতুন করে ঘর তোলা হত, এমন করে গড়ে উঠত চাব। তাদের 


নির্াণ-বন্থু থেকে ঘরগুলি কত দিন টিকতে পারে তা অনুমান করে স্তরের বয়স 
১৪ 
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হিসাব করা যায়। এক একটি স্তরের জঞ্জাল আজ বহুমূল্য বস্তু, সে সব দিনের 
মানুষদের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তা এরই থেকে । সে কালে কেউ হয়তে৷ 
জল খেয়ে মাটির পাত্র ছু'ড়ে ফেলেছে দূরে, আজ তারই ভগ্াবশিষ্ট সংগ্রহ করতে 
শাবল কোদাল নিয়ে পাঁওতরা আসেন দূর দূরান্তর থেকে অনেক সাজ সরঞ্জাম নিয়ে ৷ 

জার্মোর ঢাবতে কিছু মাটি কেটে ব্রেইভুডের সন্দেহ গাঢ় হল, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে 
ফিরে গেলেন অনুসন্ধানী দল গড়তে । দু বছর পরে উদ্দতত্, ভূতত্ব ও প্রাণী- 
বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পুরে৷ দমে কাজ আরম্ভ হল। খননে উদঘাটিত হল 
একের নিচে এক প্রায় ষোলটি বাস্তু স্তর, সব নিয়ে হয়তো তিন শতাধিক বছরে সৃষ্টি 
হয়েছে ঢাব। নিম্নতম অর্থাৎ প্রাচীনতম স্তরে প্রাপ্ত ফসল থেকে মনে হয় মানুষ- 
গুলি দেখতে অনেকটা বর্তমান আরবী অধিবাসীদের মতই ছিল-_ মাঝারি গড়ন, 
সম্ভবত কালো চোখ ও চুল, আধময়লা গায়ের রং। তারা থাকত লম্বাটে চৌকোণ 
মাটির বাড়তে, তাতে কয়েকটি করে ঘর। গ্রামে এই রকম প্রশস্ত কুটিরে প্রায় ২৫ 
ঘর কৃষকের বাস, লোকসংখ্যা দেড় শো'র বেশী নয়। 

তারা দেহ সাজয়েছে পাথর ও হাড়ের বাল।৷ ও অলংকারে, ঘষা পাথরের 
আশ্চর্য মনোরম বাটি ও অন্যান্য পানর বানিয়েছে, কিন্তু মৃংপাণের শিল্প জানত না, 
যাঁদও মাটি দিয়ে গড়েছে মানুষ ও পশুর মূর্ত । গাধা, গাজল! হরণ ও অন্য বন্য 
জন্তু এবং শামুকের খোল, ওক গাছের ফল ও পেস্তার খোসা থেকে বোঝ যায় তখনও 
খাদ্যের অনেকটা যোগাত শকার ও সংগ্রহ । 'কন্তু অনেকট। হলেও সবটা যে নয় 
তার ইঙ্গিত রূপে ওঁ স্তরেই উপস্থিত ছল চকমাঁক ও অবাঁসাঁডয়ানের ( আগ্নেয়- 
গারজাত গাঢ় নীলাভ কালো। বা ধূসর কাচের মত বস্তু ) ফলাযুন্ত কাস্তে, {শল নোড়৷ 
এবং প্রাথামক সরুমুখ কোদাল জাতীয় ঘষা পাথরের উপকরণ । জার্মোতে সম্ভবত 
কুকুর পোষ! হয়েছে, ত! ছাড়! পশুর ফাঁসলের মধ্যে প্রারণণীবিজ্ঞানীর৷ সনান্ত করলেন 
ছাগল্‌ ও ভেড়ার হাড়; এগুলি পাঁরণতবয়দ্ক কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদদেহ, গাহস্থ্য 
জন্তুদের মধ্যে মাংসের জন্য সাধারণত, কুদ্রাকারদেরই কাটা হয়, সুতরাং ফাঁসলগুলি 
কিছুটা যেন পশুপালন বিদেশ করছে । জার্মোবাসীর৷ দেহ সাজিয়েছে যে সামুদ্রিক 
খোলক দিয়ে তা এসেছে পারস্য উপসাগর থেকে, হাতিয়ার তৌরিতে ব্যবহৃত 
অবাসায়ানের নিকটতম প্রাপ্তিস্থান কয়েক শো কিলোমিটার দুরস্থ বর্তমান তুরস্কে, 
সুতরাং মনে হয় দূরাণ্ডলের সঙ্গে বাণিজ্য গড়ে উঠোছিল ৷ 
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ব্রেইডুডের দল চাষের স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধার করেছে, তা আমর৷ আগে দেখোঁছ। 
জামেবাসীরা যে দুই জাতেরই কৃবিজাত গম ও এক জাতের যব খেয়েছে তার 
নিদেশ দিচ্ছে প্রায় ৯১০ শতাব্দী প্রাচীন কিছু দানা, তারা বন্য পুরোগামীদের 
নিকটাত্মীয়, কিন্তু আজকের গম ও যবের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতীয়মান । মাটির নিচে 
এত কালের বৃষ্টির জলে তারা ভিজেছে, কিন্তু ঘর-পোড়া আগুনের তাপে কিংবা 
চুলায় আধগোড়া হয়েছে বলে পচে যায় নি. আবার অপেক্ষাকৃত অল্প তাতে 
তাদের আকার আক্ৃতিও বদলায় নি। উদ্ভিদবিজ্ঞানীর৷ আরও সংকেত আবিষ্কার 
করেছেন ঘরের দেয়ালের গর্ভে ও মেঝের নিচে । মাঠ থেকে ফসল এনে যখন 
দান৷ ছাড়ানো হয়েছে, আশেপাশে বজিত তৃণ ও শিষের সঙ্গে থেকে গিয়েছে তার 
কিছু কিছু ৷ পরে গৃহনিমণতারা সেখান থেকে খড় সংগ্রহ করে মাটির সঙ্গে 
মাশয়েছে, এ দানাগুলিও ঢুকেছে তাতে। তাদের নশ্বর দেহ আজ সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত, কিন্তু ফাপা৷ খোবলগুিতে তা রেখে গিয়েছে এত সুহ্ষমাতিসৃম্ষম ছাপ যে 
বিজ্ঞানীর আর প্রায় কিছুই জানতে বাকি নেই । জামেণর ঘর বাড়ির অনেক মেঝে 
ও দেয়ালের নিগ্নাংশ আজও চমৎকার সংরক্ষিত, সুতরাং এই সব ছাপই গ্রামবাসীদের 
প্রাথামক ফসল সম্বন্ধে অধিকাংশ খণটি খবর দিয়েছে । জামেণ ও অন্যান্য নবগ্রস্তর 
গ্রামের আদিতম গৃহ, তাদের গড়ন ও নিমণণ কৌশলের আরও বিশদ আলোচন। 
হবে পরে। 

জামেণতেই কৃষির সূচনা এমন কথা৷ অবশ্য জোর করে বল৷ যায় না, কিন্তু 
প্রাচীনতর এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ যাবৎ আর কোথাও নেই। সেখানে গম ও যবের 
প্রাথামক বপনের শুরু থেকে ৯০০০ বছর প্রাচীন প্রাপ্ত নমুনাগুলির অবস্থায় পৌছাতে 
নিশ্চয় আরও দু এক হাজার বছর কেটে গিয়েছে । 


বিশ্বের খাদ্য ভাগারে মধ্যপ্রাচ্যের দান শুধু গম ও যব নয়। এই উর্বর অধ- 
বৃত্তেই ৮০০০ শ্রীষ্টপূর্বাব্দের (বাসি) পরে প্রথম উৎপাদিত ছোলা, মটরশুণটি, 
মসুর এবং ফাভা বান; এবং আরও হাজার চারেক বছর কেটে যাওয়ার পর, অর্থাৎ 
এতিহাসিক কালের কাছাকাছি ডুমুর, খোবান, বাদাম, পেন্তা, আখরোট, খেজুর, - 
আঙুর ও জলপাই। তার অনেক আগেই অবশ্য পৃথিবীর অন্য দুটি অগ্চলে 
নান নতুন ফসল ফল মূল তারিতরকারর উৎপাদন থেকে আহারে বোচন্রা ও আনন্দ 
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বেড়েছে__এশয়া৷ মহাদেশেরই আত্তম-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা এবং প্রশান্ত 

মহাসাগরের অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমোরকা। এর থেকে মনে হয় বাভন্ন 
ফসল নিয়ে অন্তত দূর দেশে দেশে কৃষির রহস্য বার বার আবিষ্কার হয়েছে। 
এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে পাড় দেওয়ার আগে আমরা এক বার পশ্চিমে দৃষ্টিপাত 
কাঁর। কৃষি বিদ্য৷ পশ্চিম এশিয়া, থেকে সম্ভবত লোক যোগাযোগে ক্ৰমে মিশরে ও 
য়োরোপে প্রবেশ করেছে, সেই মহাদেশে নবপ্রস্তর যুগ পৌঁছাতে লেগেছে অন্তত 
৩০০০ বছর। ৬০০০ বসি নাগাদ ক্লীট দ্বীপে এবং ঈজীয় সাগরের উত্তর উপকূলে 
কিছু চাষ আবাদ দেখ যায়, ৫০০০ বাসর মধ্যে কৃষক সম্প্রদায় বল্কান অঞ্চলে 
উত্তরে হাংগোর পর্যন্ত ও পশ্চিম গ্রীসের পার্বত্য ভূমি ও দ্বীপপুঞ্জে সর্বত্র ছাঁ়য়ে 
পড়েছে, উপরন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ইটালিতেও ৷ দানিয়ুবীয়রা মধ্য য়োরোপের আদি 
কৃষিবাসী, নামটি হয়েছে তারা প্রথম দানিয়ুব নদীর উপত্যকায় বসাঁতি বানিয়েছিল 
বলে। ৪০০০ বাসর মধ্যে কৃষিজীবীরা মধ্য জামেণীন, ইটালি, সিসি ও মল্টা 
দ্বীপ (এবং অদূরে উত্তর আফ্রিকা). দাক্ষিণ ফ্রান্স এবং স্পেইন ও পটুগালের 
পূর্বাচল দখল করেছে. এবং আরও ৫০০ বছরে উত্তর য়োরোপে ডেনমার্ক ও 
সুইডেন ৷ প্রায় এ সময়ে উত্তর ফ্রানস থেকে তারা সাগর পাড় দিয়ে পৌছেছে 
টেনে, নৌকায় শস্যের বীজ ছাড়াও তারা গাহ‘স্থয পশু সঙ্গে নিয়োছিল পায়ে 
বেড় পারয়ে। 

অস্তিম পূর্ব এশিয়ায় চীনে আজ চালের চলন বেশী, কিন্তু ত৷ দিয়ে সেখানে 
কৃষি শুরু হয় নি । চীনের প্রাচীন সভ্যতার খোরাক যুঁগয়েছে বাজরা (millet ) 
নামক দীর্ঘ তৃণ, অন্তত ৪৫০০ বাঁসতেই তার উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে, ধানের 
চাষ প্রায় ১০০০ বছর পরে, কিন্তু ১৬০০ বাস পর্যন্ত সেখানে তার তুলনায় বাজরা 
ও গমেরই প্রাধান্য ছিল । ভারতে ২০০০ বাসর আগে ধানের চাষ শুরু হয়েছে। 
কৃষিজাত ধানের জন্ম কোথায় তা এখনও অনিশ্চিত, সাধারণ ভাবে বলা চলে পূর্ব 
বা দক্ষিণ-পূর্ব এশয়া ৷ 

চীনের উত্তরাংশে বাজরার প্রথম ফলন, সেখানে এখনও তার চাষ 
হয়! বন্য পূর্বপুরুষ থেকে বিবাঁতিত এই কৃষিযোগ্য বাজর৷ চীন থেকে 
ভারত, জাপান, ইনৃদোনেশিয়।, উত্তর আফ্রিকা ও য়োরোপে ছাড়িয়েছে, এখন ত 
প্রায় বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ লোকের খাদ্য । উত্তর চীনের জলবায়ু গমের অনুকূল 
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সভ্যতার আগে 


ছিল না, যাঁদও কিছু চাষ আবাদ হয়েছে এবং সামান্য প্রাবাদিক নজির অনুসারে 
কৃষিজাত গম পরের দিকে পশ্চিম এশিয়া থেকে আমদান। প্রোটিন ও তেল 
সমৃদ্ধ সয়া বীন ৩০০০ বাসর আগেই প্রাচ্য অণ্চলের নানা অংশে নিয়ামত খাদ্য 
হয়ে দাঁড়য়োছল ॥ এই বীন প্রায় মাংসেরই মত পুষ্টিকর, মাংসের স্বাদ এনে এবং 
আরও নানা ভাবে তা রান্না করা চলে৷ প্রাচীন সাহত্য ও প্র্ুতাত্বিক নজির 
থেকে মনে হয় উত্তর চীনে সয়া বীনের চাষ আরম্ভ ১৬০০ থেকে ১১০০ বাসর মধ্যে 
এবং ভখড়ারে প্রায় বাজরার মতই সমাদর ছিল তার। আজও সে দেশে সয়া 
দুধের তুল্য উপকারী বলে গণ্য (সাবালক ঠচানকদের পেটে গরুর দুধ সহজে 
হজম হয় না)। 

আজকের জগতে প্রধান অননশস্য গম, ধান ও ভুট্রা. পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক 
চাল খায়। বর্তমান চীনের মৌলিক খাদ্য চাল প্রথম দিকে চোনকদের দৃষ্টিতে অন্য 
শস্যগুলির তুলনায় হীন ছিল । সয়! বীন ও বাজরা অঞ্চলের কয়েক হাজার িলো- 
মিটার দক্ষিণে ধান চাষের সুচনা । সেখানে জলবায়্‌ উষ্ণ ও আর, দক্ষিণ চীনে 
িশেষত ইয়াং নদীর মোহানায় গভীর বারপাতের ক্ষেত্রে অনেক বুনে। ধানের ঘাস 
এখনও গজায় । এই এলাকায় শাংহাই শহরের অদূরে এক জায়গায় আঁদিতম 
নিঃসন্দেহে কৃষিজাত ধান আবিষ্কার হয়েছে, ত প্রায় ৫০০০ বছর প্রাচীন, কিন্তু 
বুনো৷ জাতের তুলনায় তার পার্থকা থেকে বোঝা যায় এর আগেই চীনে ধানের চাষ 
সুপ্রাতষিত। তা সত্তেও ধান বিশ্বে চীনের দান না হতে পারে। ১৯৬০ দশকের 
মাঝামাঝি হাওআই দ্বীপ ও নিউ জিল্যানড থেকে এক দল পুরাবিজ্ঞানী থাইল্যানডের 
পূর্বাচলে নন নক থা নামক এক টিবি খু'ড়ে ৫৫০০ বছর প্রাচীন এক গ্রামের অবশিষ্ট 
উদ্ধার করেন, তার মধ্যে ছিল ধানের তুষ, রং কালো হয়ে গিয়েছে তার, মৃৎপান্রের 
টুকরোর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন তা কৃষিজাত, কারণ মৃত্শিপ্প 
কৃষির পরের কথা ৷ যাদের ধারণা চীনের ' কয়েক শো বছর আগে দাঁক্ষণ-পূ্ 
এশিয়ায় ধান চাষ হয়েছে এই বিবর্ণ তুষ তাদের কিছুটা সমর্থন করছে। 

শুধু তাই নয়, ১৯৬৬ সালে অর্থাৎ প্রায় একই সময়ে হাওআই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র চেস্টার গরম্যান উত্তর-পশ্চিম থাইল্যানডের 1স্পারট কেভ গুহায় খনন করে 
মানুষের পরিত্যন্ত ১০,০০০-৬০০০ বাস প্রাচীন বস্তুর মধ্যে উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ 
পেলেন যাদের প্রকার আকার দেখে মনে হয় আধিবাসীর৷ দু’ রকম সিম ও এক রকম 
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সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


মটরশুট উৎপাদন করেছিল ৭০০০ বাঁসিতেই, অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম কৃষি 
আবিষ্কারের মাত্র হাজার বছরের মধ্যে। আর এক সূত্র অনুসারে এই দুটি সবাঁজ 
ছাড়াও সে দেশে ৬০০০ বসতেই আহার্ষের মধ্যে ছিল বাদাম, সুপার, শশা, 
পানিফল ও লাউ, তার কিছু প্রায় নিশ্চয় কীষজাত । গরম্যান আরও পেয়েছেন 
প্লেট পাথরের ছার, এ রকম ছুরি দিয়ে জাভার চাষীরা এখনও ধান কাটে, পরীক্ষার 
থেকে গরম্যানের ধারণা যে চীনের প্রায় ৫০০ বছর আগে থাইল্যানডে ধান চাষ 
হয়েছে। কিন্তু শুধু এ সব ইঙ্গিত থেকে ধান বা সবাঁজ সম্বন্ধে সে দেশের দাবি 
সকলে মানেন না । 

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে প্রথম উৎপন্ন হয় মিষ্টি আলু, লাল, হলদে ও সবুজ জাতের 
কলা, আখ, নারকেল । আজ এ সব প্রায় সকল আদ্র উষ্ণ দেশে ফলানে। হয়ে 
থাকে। দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়াবাসীদের নজর [ছিল প্রধানত ফল, মূল ও কন্দের 
000৮০) দিকে । আধুনিক থাইল্যানড, বৰ্মণ, পূর্ব ভারত, ইন্দোচীন ও 
চীনের অস্তিম দক্ষিণে বিবিধ মূল আজও খাদ্যের এক বড় অংশ, এশিয়ার এই 
উষ্ণ দাঁক্ষণ-পূর্বাঞ্ুলে কচু, মিষ্টি আলু প্রমুখ মূলের ফলন দেখা দিয়োছিল, তবে কত 
কাল আগে তা আনাশ্চত। আমাদের এ যাবৎ বিবেচিত কৃষ কাজ থেকে এদের 
উৎপাদন সম্পূর্ণ ভিন্ন, গম ধান বাজরার মত তার৷ খতুনির্ভর নয়, সারা বছর গজায় । 
এ সব উদ্ভিদের পুনর্জন্ম বীজ থেকে হয় না, শিকড়ের একটু অংশ মাটিতে থেকে 
গেলে বা রেখে দিলেই আবার নতুন করে বাড়ে। এত সহজ বলে অবশ্য এই 
কৃষ আবিষ্কারের কৃতিত্বও কম, কিন্তু প্রথম ধান চাষ বা কৃষির উষ। কালেই সবাঁজ 
ফলনের দাবি প্রাতিষ্ঠিত হলে এই অণ্চলের গোঁরব অনেক বেড়ে যাষে। এঁশয়ার 
মাটিতে উৎপন্ন উদ্ভিদের কথা শেষ করবার আগে উল্লেখযোগ্য যে মানুষের কাজে 
লেগেছে এমন তরুর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের দান তুলা য৷ বহু দিন ধরে সারা 
বিশ্বে বক্সের এক প্রধান উপাদান। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদ উপত্যকায় খাদ্য 
শস্যের পাশাপাশি প্রথম তুলার চাষ ও কাপড় তোর হয়েছে, অবশ্য এই প্রসিদ্ধ 
সিন্ধু সভ্যত৷ সুচিত ২৫০০ (বাসর কাছাকাছি, তখন সেখানে বড় বড় শহর গড়ে 
উঠছে। বন্্র শিল্প প্রসঙ্গে আশালে৷ উদ্ভিদের চাষ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা 
হবে। 

এশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে যুন্তরাস্ট্রের দক্ষিণ দিকে 
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সভ্যতার আগে 


আমেরিক। মহাদেশেও কৃষি দেখা দিচ্ছিল । যে সব বন্য তরু লতা এই অগ্চলের 
লোক বশ করেছে মানুষের পাক শিপ্পে এবং পরে বৃহত্তর ইতিহাসে তাদের অংশ 
কম নয়। ৩৫০০ বসি নাগাদ দাঁক্ষণ আমোরকায় প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন আআন্ডিজ 
পর্বতমালায় প্রথম ফলানো হয় আলু, সর্ব দেশের রন্ধনশালায় তা এখন অপারিহা্য, 
একদা য়োরোপায়দের দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাচাতে সাহায্য করেছে এই ম্যাটমেটে 
দীন হীন কন্দ। কোকো বানের বস্তু আজ চকোলেট ও আরও নানা রূপে রসনা 
তৃপ্ত করে, তেমনি কাচ! লঙ্ক। ছাড়৷ রান্না আজ বাঙালীর অকণ্পনীয়, বিবিধ বীন 
বরবটি, টোমাটে! এবং অন্যান্য সবজি এবং চিনেবাদামও আমোরকার দান । 
সব নিয়ে বারোর বেশী আমোরকাজাত খাদ্য আজ পুব পশ্চিমের নানা দেশে উৎপন্ন 
হয়ে অসংখ্য লোককে পুষ্ট ও তুষ্ট করছে। 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত ফসলটি অবশ্য ভূট্রা--এশয়। যেমন ধান্যপ্রধান, 
য়োরোপ ও উত্তর আমেরিকায় যেমন মৌলিক খাদ্য গম, তেমনি প্রাচীন কাল থেকে 
মধ্য ও দক্ষিণ আমোরকার [াবশাল ভূখণ্ড জুড়ে ভুট্টার আধিপত্য. অধিবাসীর তার 
থেকে চ্যাপটা রুটি বানায়। মাঁকিন বুন্তরাষ্ট্েই আজ বিশ্বের অর্ধেক মকাই ফলে, 
সে দেশের নান! আহার্য ছাড়াও 'বাবধ ব্যবহারে তা কাজে লাগে। দাক্ষণে 
এীতহাসিক কালে এই শস্যের উপর গড়ে উঠোছল বিখ্যাত মায়, আজটেক ও 
ইংকা সভ্যতা ৷ I 
মধ্য আমোঁরকার মেকাঁসকে৷ এবং তার প্রায় ২৫০০ {কলো'মিটার দূরে দাক্ষণ 
আমোঁরকার পেরুতে এ মহাদেশীয় কৃষির আদতম চিহ্ন পাওয়। গিয়েছে । ভুট্টা 
আমোঁরকার প্রথম কৃষিজাত ফসল নয়। এই দুই দেশে গোল লাউ ও আ্যাভো- 
কাডোর ফলন আজ থেকে প্রায় ৯০০০ বছর অর্থ প্রথম গম চাষের সমান প্রাচীন 
বলে দাঁব শোনা যায়। বরবটি, কুমড়ো ও কুমড়ে। জাতীয় ফল স্কোঅশ ৫০০০ 
বিসির মধ্যে উৎপাদিত, কিন্তু ক্যানাডার এক নৃবিজ্ঞানী গেকাসকোর এক গুহায় 
তিনটি স্কোঅশ বাঁজ পেয়েছেন যাদের আয়তন দেখে তার মনে হয়েছে তারা কৃষিজাত 
“হতে পারে, তেজ্গী-কারবন পদ্ধাত অনুসারে বাঁজগুলির বয়স প্রায় ১০০০ বছর। 
এই দেশ দুটির মধ্যে কোথায় প্রথম চাষ সাচত হয়েছে তা এখনও বিতর্কের বিষয়, 
কিন্তু আদি পর্বট। মেকসিকোতেই বেশী স্পষ্ট । সেখানে পার্বত্য ভূমিতে উষ্ণ 
শীতল শুদ্ধ আন ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা ইতন্তত উপাস্থিত ছিল বলে নান৷ বন্য 


২০ 


সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


আহার্য উদ্ভিদের সন্নিবেশ হয়োছল, প্রাথামক কৃষীর৷ পছন্দ মত বেছে নেওয়ার 
যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে । ১৯৬০ দশকে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান সে দেশের 
দাঁক্ষণাঞ্চলে তেউআকান উপত্যকায় গুহা ও অন্যান্য ঘাঁটি খু'ড়ে বিভন্ন উদ্ভিদের 
প্রায় এক লাখ নমুনা ও ১১,০০০ পশুর হাড় সংগ্রহ করে, তাদের পরীক্ষায় 
জান৷ যায় যে প্রায় ৬০০০ বাস পর্যন্ত শিকার ও বন্য উন্ভিজ্ঞ সংগ্রহের পর কৃষির 
সৃচনায় আঁধবাসীদের খাদ্যে বৈচিন্র্য বাড়তে লাগল। প্রথমে ছোট ছোট জমিতে 
এলোমেলো৷ বাজ বুনে তারা৷ ফলিয়েছে ফল বা আহার্য বীজের গাছ এবং স্কোঅশ ও 
বরবটি, ২৭০০ 'বাঁস নাগাদ ভুট্টার উৎপাদন বাড়তে শুরু করল প্রাধান্যের দিকে, 
যাঁদও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পালিত কুকুর ও টাক জাতীয় মুরগী এবং কিছু বন্য জন্তুর 
মাংস ভক্ষণ । 

মেকাসকোর আদিতম কৃষিজ ভুট্টার দানাগুল ভাতর সঙ্গে শন্ত হয়ে যুক্ত এবং 
তাদের খোসাগুলি বন্ধ, ফলে তা কৃষির অনুকূল ও স্বাভাবিক প্রসারের. প্রীতকুল 
( যেমন গমের ক্ষেত্রে দেখ। গিয়েছে ) ৷ তা ছাড়া গম, যব ও অন্যান্য শস্যের মত বন্য 
মকাইর গুচ্ছ মেকীসকোতে দেখ৷ যায় ন, সুতরাং তা বিদেশের আমদানি বলে এক 
তত্ব গড়ে উঠল । ১৯৫৪ পর্যন্ত ভুট্টার উৎপান্তর কোন চিহ্ন মেলে নি, তার পর 
রাজধানী মেকাঁসকে। সিটি শহরের ৬০ মিটার নিচ থেকে উদ্ধৃত উীনশটি পরাগরেণু 
সেখানে ভুট্টার আন্তত্ব প্রমাণ করল, কিন্তু দেখ! গেল তাদের বয়স ৮০,৫০০ বছর, 
তখনও আমোঁরকায় মানুষের পা পড়ে নি, সুতরাং ত! আবাদী শস্য হতে পারে না, 
স্থানীয় বন্য জাঁত। এই আবিষ্কারে উৎসাহ পেয়ে ক্যানাডার রচার্ড ম্যাকৃনিশ 
উপরোন্ত তেউআকান উপত্যকার এক গুহায় কয়েকটি ভুট্টার ভুত খু'জে পেলেন, 
দৈর্ঘ্যে প্রায় আড়াই সেনটামটার, বয়স ৫২০০-৩৪০০ [বাঁসি। তার! দানাবিহীন, 
নিশ্চয় সেগুলি খু'টে বার করে খেয়েছে মানুষ, কিন্তু পরীক্ষায় মনে হল ভাঁতর সঙ্গে 


দানার যোগ ছিল {শিথিল এবং পাকলে তাদের খোস৷ খুলে যেত, সুতরাং তারা সহজে 
মাটিতে পড়ত ও অঙ্ক্মারত হত। 


তাতে ভিন্ন জাতের সঙ্গে যৌন মিলন অর্থাৎ সংকরণ ( hybridization ) 
সহজ হবে এবং ডীন্দতাত্বক নাঁজরের নির্দেশ এই যে বুনো তুট্টার অসবর্ণ বিবাহ 
হয়েছে তেওাসন্তে ('দেবশস্”) নামে এক অনুরূপ তৃণের সঙ্গে, উন্নত জাতের 
ভুট্টা তাদেরই সন্তান। এর থেকে বোঝা যায় কি করে ১৫০০ বিসির কাছাকাছি 


২১ 


সভ্যতার আগে 


হঠাৎ মকাই মেকাঁসকোর প্রধান ফসল হয়ে দাড়াল, শেষ পর্যন্ত সভ্য শন্ত দান৷ 
জয় করেছে বুনো শিথিল জাতভাইকে, ফলে এখন আর তাদের দেখ৷ যায় না । 
গমের বেলায় শন্ত দানার গাছ মাঠেই ছিল, মানুষ সংগ্রহের সুবিধার জন্য অজানতে 
ত৷ বাছাই করেছে, সুতরাং তার খেতে তাই ফলেছে। 

মেকাঁসকে। ও পেরুর অন্ততা গভীর জঙ্গল ও রুক্ষ ভাঁম পোঁরয়ে সে কালে 
যোগাযোগ হয়েছে বলে মনে হয় না, এমন কি ১৬শ শতাব্দে স্পেনীয় বিজেতার৷ 
দেখল মেকসিকোর আযাজটেকরা ও পেরুর ইংকার৷ পরস্পরের কিছুই জানে না। 
সুতরাং সম্ভবত কৃষি দুই দেশের স্বাধীন আবিষ্কার-_তাদের কিছু কিছু ফসল পৃথক, 
[কিছু একই বন্য উাঁপ্তদ থেকে আহত । পেরুর আযানাডজ পর্বতে প্রথমে আলু, রাঙা 
আলু, অন্যান্য শূল, টোমাটে, চিনেবাদাম ও লিম৷ বানের চাষ হয়। এখনও 
নব্বইর বেশী বন্য আলুর প্রজাতি ফলে সেখানে । আধিবাসীর। আলু, চিনেবাদাম, 
গ্কোঅশ, লঙ্কা ইত্যাদির সুন্দর অনুকরণ করে পোড়া মাটির ঘট গড়েছে, এই সব 
পাত্র একাধারে উন্নত গঠন শিস্প ও কৃষি বিদ্যার পরিচায়ক, এমান বাস্তাবক ও 
পারপুষ্ট রূপ ফুটেছে ফসলগুলির । এক গুহা খু'ড়ে মান বিজ্ঞানীরা প্রায় ৫৬০০ 


চিত্র ৩। পৃথিবীর তিনটি প্রধান শসা ক্ষেত্র । 
বাস প্রাচীন তারশটি সাধারণ বরবটি পেয়েছেন যাদের অপেক্ষাকৃত বড় আকার 
দেখে কৃষিজাত বলে সন্দেহ হয়, কারণ মেকাসিকো ও দঞ্ষিণ আমোরিকার বরবটি 


সর্বদা ছোট । শুধু এই বরবটির নয়, ভুট্টার আবাদও পেরুতে মেকাঁসকোর আগে 


২২ 


সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


হয়ে থাকতে পারে । ১৯৭০ সালে রিচার্ড ম্যাকনিশের নেতৃত্বে একটি দল এক গুহার 
মাটি থেকে আদম ভুট্টার ভূঁতি উদ্ধার করে, তাদের চেহারা মেকাঁসকোর ভুতির সঙ্গে 

মেলে না, বয়স মনে হয় ৪৩০০-২৮০০ বাসি, অর্থাৎ মকাই মেকসিকোর প্রধান 
শস্য হয়ে উঠবার বেশ আগে । সুতরাং এই মূল্যবান শস্যটি যাদ এক দেশ থেকে 
আর একটিতে স্থানান্তারত হয়ে থাকে তে কে কার কাছে ধণী এখনও বলা যায় না। 

বর্তমান নাজির অনুসারে কতগুলি ফসল কখন কোথায় উৎপন্ন হয়েছে তার “ 

সংক্ষিপ্ত তাঁলকা নিচে দেওয়া হল ॥ বলা বাহুল্য, নতুন আ'বিষ্ষারে দ্থান কাল পরে 
বদলে যেতে পারে, সাধারণত উল্লিখিত নিদিষ্ট দেশেই এ যাবং প্রথম চাষের চিহ্ন 
পাওয়া গিয়েছে, তবে দু একটি ক্ষেত্রে একই বন্তু নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের দাবি আছে। 


ফসল বাস 
গম, যব ৮০০০-৭০০০ 
ভট 6৫০0০-৫০০০ 
বাজরা 8৫০০-র আগে 
ধান প্রায় ৩৫০০ 
মটরশু'টি, ছোল।, মসুর ৮০০০-র পরে 
গোল লাউ প্রায় ৭০০০ 
বরবটি _৬০০০-র আগে 
স্কোঅশ, কুমড়ো &০০০-র আগে 
সয়া বীন ৩০০০-র আগে 


বাদাম, পেস্তা, আখরোট, 
খেজুর, আঙুর, জলপাই ৪০০০-র পরে 


আলু ৩৫০০ 
তামাক ২০০০ 


দেশ 

ইরাক 

মেকাঁসকো বা পেরু 

চীন 

পূর্ব বা দাঁক্ষণ-পূর্ব এাঁশয়া 
মধ্যপ্রাচ্য 

মেকাঁসকো৷ 

মেকাঁসকে। ব। পেরু 
মেকাঁসকে। ব৷ পেরু 

পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়। 


মধ্যপ্রাচ্য 

পেরু 

আ্যামাজন উপত্যকা ও 
মেকসিকে। 


এই বর্ণনায় দেখা গেল যে গম যব ধান ভুট্টা বাজরার মত শুধু উদর পুতির 
খাদ্য নয়, যা দিয়ে আহারের আকর্ষণ বাড়ে কষ আয়ত্ত করে ক্রমে সে দিকে 


২৩ 


সভ্যতার আগে 


মানুষের নজর পড়েছে। দেশের মাটিতে যা ফলতে দেখেছে তার থেকে বেছে সে 
নিজের রুচি মাঁফক গাছ লাগিয়েছে বেশী করে_ এই ফলের রসালে। মিষ্টি স্বাদ, এ 
সবাঁজর নরম গালভরা ‘মাংস’ লোভ জাগয়েছে তার ; কিছু কাচা খাওয়ার যোগ্য, 
কিছু রান্নার, কিছু বা শুকিয়ে রাখা যায় । পাক শিল্পে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হল 
নিশ্চয়, রুটি বা ভাতের একঘেয়েমি কমল । পুরাপ্রস্তর মানুষের আহারে সাধারণত 
নিরামিষ ভাগট। ছিল গোণ, এখন নিরামিষের পদোন্নতি হল। বাচন্র খাদ্য নানা 
দিক থেকে দেহের পুষ্টি যোগাল-_সয়া ও অন্যান্য বান, মটর, মসুর ইত্যাদি থেকে 
প্রোটিন, আলু বা মিষ্টি আলু থেকে স্টার্চ, বাদাম ও অন্য বাঁ থেকে তেল এবং 
যাবতীয় ফল ও সবাঁজ থেকে আত প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও আকাঁরক পদার্থ । 
এদের অভাবে যে সব রোগ ধরে, অনুমান করা৷ যায় কৃষিবাসী সমাজে সাধারণত তার 
প্রকোপ কমল । 

চাষ শিখে যে মানুষের খাদ্য ভাবনা মিটে গেল তা নয়, কারণ প্রথম কৃষী 
সমাজগুঁল শিকার ও সংগ্রহ বৃত্তি সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি। তবে বনে প্রান্তরে 
ঘুরে ঘুরে শিকার ও সংগ্রহের আকস্মিক বিপদ ও ভাগ্যনির্ভরতা কমেছে, যাঁদও 
দূর হয় নি প্রকাতর খেয়ালে যে বার অজন্মা হয়েছে সে বার দুভিক্ষ দেখা দিয়েছে, 
যেমন আজও দেখ দেয়। স্থায়ী বাস ব্যবস্থার সঙ্গে ভাবষ/তের জন্য কিছু শস্য 
জমা করে রাখ হত, ব্যবহার্য বা আদৃত সম্পান্তও জমত, হঠাৎ খড়ের চালে আগুন 
লেগে হয়তে। গৃহস্থ সব হারিয়েছে। বাজ বপন থেকে ফসল ঘরে আনা পর্যন্ত 
পাহারা দেওয়া, আগাছা দূর কর ইত্যাদি সব নিয়ে কৃষক ও তার পারিবারবর্গের 
পরিশ্রম অনেক। উপরন্তু প্রথম দিকে মাটির হাল চাল কিছুই জানা ছিল 
না, জাঁমর রসদ ক্ষয় হতে হতে বছর বছর ফলনও কমেছে, শেষে 
আবার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধানে বোরয়ে পড়তে হত ভিটে মাটি ছেড়ে । ক্লমে 
আভজ্রতা ও নতুন আবিষ্কারের ফলে কি করে কৃষির নানা সমস্যার সমাধান 
ও ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে তা পরে দেখা যাবে। 


প্রথম নবপ্রস্তর সমাজে খাদ্য শুধু সবাঁজ ফল শুন থেকে আসে নি, পালিত পশুও 
পুষ্টির এক প্রধান অংশ সরবরাহ করেছে, এ বার সে দিকে নজর দেওয়া যেতে 
পারে। 


২৪ 


৩1 বনের গণ্ড ঘরে 


যেমন কৃষির সূচনা, তেমনি ঠিক কবে কোথায় বন্য পশু প্রথম মানব জীবনের 
অংশীদার হল তা কোনও দিনই নিশ্চিত জানা যাবে না। তবে অধিকাংশ নাঁজর 
থেকে মনে হয় এর স্থান কাল চাষেরই অনুরুপ মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও আজ থেকে 
হাজার দশেক বছর আগে স্থায়ী বাস ব্যবস্থার সৃচনায় তা ঘটেছে। কৃষি ও পশু- 
পালনের মধ্যে কোনটি প্রথম দেখা দিয়েছে তা নিয়ে একদা নান৷ মুন নানা মত 
প্রকাশ করেছেন, যথ৷ সর্বত্রই কৃষির উদ্ভব পালনের আগে, আবার সম্পূর্ণ বিপরীত 
অভিমত যে শিকার থেকে পালন, তার পর কাঁষ। এমন আশ্চর্য কথাও শোনা 
গিয়েছে যে বন্য জন্তুকে খাদ্য দিয়ে বশ মানাবার উদ্দেশ্যেই শস্যের আবাদ হয়েছে 
প্রথম । ২ 

মধ্যপ্রাচ্যে অপেক্ষাকৃত সম্প্রাত আবৃত বাভিন্ন গ্রামের নাঁজর অনুসারে সে 
অণ্যলে এই দুই প্রথার আঁবিভাব প্রায় সমপ্রাচীন ৷ পৃথিবীর অন্যন্র বাভন্ন সম্প্রদায়ে 
তারা আগে পরে দেখা দিয়ে থাকতে পারে । অথবা কোথাও কির দিকে বেশী 
ঝেশক ছিল, কোথাও পালনই প্রধান নির্ভর__ আজও কোথাও কোথাও কাঁষজীবী 
গোষ্ঠীর পাঁলতপশু কিছু নেই, আবার কোথাও বা যাযাবর দল শুধু পশু চাঁরয়ে খায়, 
চাব বাস জানে না, যেমন দেখা যায় আরবী বেদুইন বা মধ্য এশিয়ার মংগোলীয়দের 
মধ্যে । 

কৃষিরই মত পালন বিদ্যা কয়েক সহস্র বছর ধরে ইতস্তত গড়ে উঠেছে, একের 
পর এক পশু প্রজাতি মানুষের বশ মেনেছে । ৩০০০ বছর আগে বলগা হরিণের 
বশীকরণ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা অন্তত ২২। অধিকাংশই মানুষের খাদ্য যুঁগিরেছে, 
কিন্তু কেউ কেউ তার মাল বয়েছে, বস্ের লোম দিয়েছে, গাড়ি বা লাঙল টেনেছে, 
আবার কেউ শুধু খেলার সাথী, আদরের পান্র ; এমন কি পতঙ্গরা দিয়েছে রেশম 
ও মধু। 

[ি করে পশুপালনের সূচনা তা এখনও কিছুটা রহস্যাবৃত। পৃথিবীর শেষ 
তুষার যুগের অবসানে বিদায়ী ম্যামথের পাঁরবর্তে দেখা দিল যে সব ক্ষুদ্র জু 


সভ্যতার আগে 


তাদের মধ্যে ছিল পাশ্চম এশিয়ার পাহাড়ী ভেড়া ছাগল, এরাই প্রথম মানুষের 
বশে এসে হাতের কাছে খাদ্য ঝুগিয়েছে। বন্য পশু খেতের শস্যের লোভে মানুষের 
সামিধ্যে এসে থাকতে পারে, মানুষ তাকে নিজের খাদ্যে ভাগ বসাতে দেয় নি, কিন্তু 
তার শস্য-কাটা খেতে চরতে দিয়েছে । এই যারা তার ঘর ও খেত খামারের কাছে 
সরে এসেছে প্রথম চাষীর! ধরেছে তাদের ছানা । অথবা শিকারীর৷ কখনও কখনও 
তাদের কাঁচ বাচ্চ৷ সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে মেয়েদের ও শিশুদের অবসর বিনোদনের জন্য, 
এরা থেকে গিয়েছে ঘরে যেমন আমরা এখন কুকুয় বিড়াল পুৰষ, এমনি করেই 
পশ্ুপালনের সুচনা হয়তো । পশু মানবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে নবপ্রস্তর যুগেই শুরু 
তা নাও হতে পারে, অনেক আগেই মানুষের ঘরে পশুর প্রবেশ ঘটে থাকা অসম্ভব 
নয়, হয়তো বহু প্রাচীন কাল থেকেই তাদের বাচ্চ৷ (বিশেষত কুকুরের ) তার 
আদরের বা খেলার বস্ত;। এর থেকেই যাঁদ পরে নিয়ামত পালন গড়ে উঠে থাকে 
তো এ ক্ষেত্রেও বোধহয় মেয়েরাই পথ দেখিয়েছে, তারাই বেশী প্লেহপ্রবণ। 
কিন্তু কেউ কেউ বলেন সে ফালে আদরের প্রাণী পোঝ৷ হয়েছে বলে কোনও 

নাঁজর নেই এবং বুনো ষশড় বা মোষেয় মত বৃহৎ ও হিংস্ৰ প্রাণী সম্বন্ধে তা কম্পন 
করা কঠিন। এ সম্বন্ধে এক অধুনাতন জপ্পন৷ হল যে শিফারীরা যে সব মাদী 
ভেড়া ছাগল মেরেছে তাদের মাতৃহার৷ শাবকদের সংগ্রহ করেছে ঘরেই দল গড়ে 
তুলবে বলে, আরও সহজে মাংস জুটবে তা হলে। এরা অনেকে তখনও দুগ্ধপোষ্য, 
ঘাস খেতে পারে না, এদের বাচিয়ে রাখা এক সমস্যা। নিউ গিনির গগুগ্রামে 
আজও মেয়েরা বাচ্চ। শুয়োরদের বুকের দুধ খাওয়ায়, হরতো৷ সে কালে প্রথমাগতদের 
এই উপায়ে বায়ে রাখা হয়েছে ঘাস খেতে শেখা পর্যন্ত । 
টিকেছে, মাদীর৷ যথাকালে প্রসব করল; তখন আর ভাবন। নেই, শুধু এই বাচ্চারা 
নয়, ?শকারীদের নতুন নতুন ক্ষুদ্র বন্দীরাও তাদের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে, এমানি 
করে গড়ে উঠেছে ভেড়া ছাগলের দল । অবশ্য এমনও হতে পারে যে পূৰ্ণবয়স্ক 


অনেকে মরলেও কিছু 


প্রকৃত পশদুপালনের আগে দূরদশাঁ শিকারীর৷ হয়তো 
মরদদের মেরেছে, কারণ বনে মাদীদের সংখ্যা কমলে জন্মাহ 


বুদ্ধি করে বেছে বেছে 
1 সুতরাং ভবিষ্যতের 


২৬ 


বনের পশু ঘরে 


খাদ্যও কমবে । তারা বনের গাছ কেটে ব৷ পুড়িয়ে জায়গ! পাঁরফ্কার করেছে যাতে 
্রান্তরচর জন্তুরা আকৃষ্ট হয়, তখন তাদের ধরা সহজ হবে । দুটি কারণে ভেড়া ও 
ছাগলকে পোষ মানিয়ে তাদের গাহস্থ্য দল গড়ে তোলা সহজ হয়োছল ; তার৷ 
দল বেধে একটি পালের গোদার অধীনে থাকতে ভালবাসে এবং শাবকরা অতীব 
মাতৃভন্ত হলেও জন্মের পর মায়ের থেকে দূরে সাঁরয়ে নিলে অবিলম্বে নির্ভয়ে 
মানবিক রক্ষকের অনুরন্ত হয়ে পড়ে । তারা যেন পোষ মানতে তোর হয়ে ছিল। 

বন্য ও পালিতদের আলাদা করে চেনা সহজ নয়, তবে ক করে প্রথম 
পালিতর৷ চাহৃত হয়েছে ? যেমন আদিতম কৃষিজাত শস্য চিনতে, তেমন এ ক্ষেত্রেও 
সমস্যার মীমাংসা করেছে বিজ্ঞানীদের গোয়েন্দাগার। এই কাজে সবচেয়ে পাকা 
নাঁজর দিয়েছে অবশ্য প্রাচীন হাড়, তার অভাবে পরোক্ষ চিহ থেকে অনুমান করতে 
হয়েছে; যথা, সিন্ধু উপত্যকায় ৪ ,০০ বছর প্রাচীন ছোট ছোট মৃতির গায়ে চান্ুত 
মুরগী দেখে তাদের ঘরোয়া বলে মনে হয়, প্রাচীনতর নাঁজর আর কোথাও নেই, 
সুতরাং অনুগান পাখিটি প্রথম সেখানে সে সময়ে পোষ! হয়েছে । জার্মোর দেয়ালের 
মাটিতে যেমন বিলুপ্ত গমের দানা তাদের ছাপটুকু রেখে গিয়েছে, তেমান পাশ্চম 
ইরানের এক আদ নবপ্রস্তর বসাঁততে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে পদচিহ্ন একেছে 
ভেড়৷ ছাগল । 

ঢাবর নাম গান্জ্‌-দারে, ১৯৬৯ সালে ক্যানাডীয় পুরাবিজ্ঞানীর৷ খু'ড়ে উদ্ধার 
করলেন এই বসাঁতর ধ্বংসাবশেষ, দেখলেন ঘরের দেয়াল তোঁর হয়েছিল কীচা ইট 
দিয়ে । মধ্যপ্রাচ্যে ত। আগেও পাওয়া গিয়েছে, নতুন আঁবষ্কার হল ভেড়া বা 
ছাগলের খুরের স্পষ্ট ছাপ। এই দুটি জন্তুর হাড় মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীনতর গ্রামেও দেখা 
গিয়েছে, কিন্তু তারা বন্য না পালিত পশুর ফাঁসল তা আনাশ্চত। এ ক্ষেত্রে যুক্তি 
এই যে বুনো ভেড়া ছাগল নিশ্চয় সাহস করে মানুষের এত কাছাকাছি আসে নি, 
কাদার ইট যখন রোদে শুকানো হচ্ছিল তখন পোষা জন্তুরাই নির্ভয়ে তার উপর 
পা ফেলে চলাফেরা করেছে । 

নবপ্রস্তর কালের উষায় যখন লোকে সবে স্থানে স্থানে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেছে 

তখন থেকেই বসাঁতর আবর্জনা স্তুপে যে ভেড়া ও ছাগলের হাড় দেখা যায় তারা 
পোষা কিনা তা বলা কঠিন হলেও কিছুটা যুন্তিপূৰ্ণ অনুমান সম্ভব । যথা, যে সব 
ঘণটিতে খুব কচি এবং আঁত বৃদ্ধদের অস্থি বেশী সেখানে হয়তো পশুরা বন্য, 


২৭ 


সভ্যতার আগে 


কারণ দুর্বলদের শিকার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ॥ কিন্তু যেখানে অধিকাংশ হাড় 
পূর্ণদেহ জন্তুর সেখানে তারা পালিত হতে পারে-_তাদের খাইয়ে লাভ নেই কারণ 
তারা আর বাড়বে না, সুতরাং গৃহস্থ তাদের কেটে খেয়েছে। ভেড়া ও ছাগলের 
আঁত প্রাচীন পূর্বপুরুষ অভিন্ন, সুতরাং হাড়ের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ থেকে ধরা কাঠন কোনটা 
কার; যাঁদ বা তা সম্ভব হয় একেবারে প্রাথামক দ্থায়ী বসতির আবর্জন। থেকে 
উদ্ধত আঁচ্ছ বন্য না পালিত প্রাণীর ত৷ চেনা অবশ্য আরও দুরূহ ৷ কিন্তু বিজ্ঞানীদের 
ভাগ্য ভাল যে গৃহস্থের রক্ষণে এসে অনাতবিলশ্বে রক্ষকদের জানিত বা অজানিত 
নির্বাচনের ফলে এই জন্তুদের দেহের গঠন কোনও কোনও অংশে বদলাতে লাগল, 
প্রায়ই মানুষের সুবিধার িকে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে দীর্ঘ কাল ধরে ধাঁরে ধীরে 
পাঁরবেশ অনুসারে প্রাণীর পরিবর্তন ঘটে, নতুন প্রজাতিও সৃষ্টি হয় ; যেমন, প্রকৃতির 
মুন্ত প্রাঙ্গণে সঙ্গিনীর জন্য পুরুষদের প্রাতদ্বান্দিঃতায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়রা জোয়ান- 
দের কাছে লড়াইয়ে হার মানে, সুতরাং ক্ষুদ্র দেহের নির্ধারক বংশকাণকা সন্তানে 
বেশী বর্তায় না, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাররা বংশ পরম্পরায় প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু 
মানুষের অঙ্গনে কৃত্রিম নির্বাচন ব৷ প্রজনের (breeding ) ফলে আরও দ্রুত ও 
অপ্বাভাবিক পারিবর্তন দেখ দিল। গতরে ছোট খাটো ভেড়া বশ মানানো সহজ, 
বাচ্চার জন্য পালক এদেরই মাদী ভেড়া সরবরাহ করবে, বড় ও বেয়াড়াদের কেটে 
খাবে, বংশানুক্রমে ছোট শান্ত শিষ্ট লেজাবাশষ্টদের পাল গড়ে উঠবে, যাঁদও তা 
জীবন সংগ্রামে 'যোগ্যতমের জয়' এই দ্বাভাবক নিয়মের পরিপন্থী । হাড়ের আয়তনে 
এই পাঁরবর্তন ভেড়া ছাগল ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে পালিত পশু চিনতে বিজ্ঞানীদের 
কাজে লাগল ॥ প্রায় ৮৫০০ বছর প্রাচীন এক বুনে ষাঁড়ের পশ্চাৎ পদের একটি 
হাড় তার প্রায় সমপ্রাচীন পালিত জাতভাইয়ের হাড়টির চেয়ে দ্বিগুণ বড়। 


জার্মোয় প্রাপ্ত বন্য ও পালিত শুয়োরের চোয়াল খণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেল 
পালিত জন্তুটির চোয়াল ও মাঁড়র দাত ক্ষুদুতর । 


দেহ ও হাড়ের ভায়তনে ছাড়া আরও বদল হয়েছে, সব ক্ষেত্রে তার কারণটা 
ধা যায় না। যথা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন বুনে। ছাগলের শিং ছিল তরোয়ালের মত 


পর ; মানুষের 
বশে এসে শাসনের আক;তি বদলাতে গাগল-প্রথমে হল বাদামের মত, তার পর এক 
পাশ সোজা হয়ে আরও পরে সেই পাশটা, ভিতরের দিকে ঢুকে অনেকটা কাজু 
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চিত্র ৪। পালনের ফলে ইরানে ছাগলের শিঙে পাশাপাশি আকৃতির পরিবর্তন-_বীয়ে 
অধণবশীকৃত, মধো কয়েক বংশ পালনের পর, ডাইনে আরও পরে । 

বাদামের মত দেখতে হল । আরও আশ্চর্য, পুরো৷ শিংটা পাক খেতে খেতে হয়ে 
গেল কর্কপ্রহ, এই পাকানো শিং মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র অনেক জাতের ঘরোয়া ছাগলে 
এখন দেখা যায় । তেমনি ভেড়ার শিঙে সামনের দিকে চ্যাপটা ভাবটা কমে গেল 
এবং মাদীদের মধ্যে শিংটি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার ধাত দেখা দিল । 

এদের পোষকরা কেন নির্বাচনের প্রয়োগে শিঙের আকাঁত বদলাতে চাইবে 
তা ভেবে বার করা কঠিন, হয়তো৷ এই পারবর্তন বংশকাঁণকার যুগা সূত্রে বাধা অন্য 
কোনও কাম্য বন্ধুর সঙ্গে, যেমন দুধ বা পশম, নিবাননী প্রজনে যখন এর একটি 
বাড়ানো হল তখন [শংও পাকাতে আরম্ভ করল । কারণ যাই হক, এ সব 
অদল বদল পশুপালনের মূল অনুসন্ধানে সহায় হয়েছে । হাড়ের সুক্ষ্ম আভ্যন্তর 
গঠনেও পারবর্তন দেখা দিয়েছে যা সমবাঁতিত (018:150 ) আলোতে স্পষ্ট 
ধর৷ পড়ে, যেমন ভেড়ার সামনের পায়ের উর্ধাস্থির ভিতরে ছোট ছোট ছিদ্রের চেহারায় 
এবং আকাঁরক বস্তুর পাঁরমাণে | 

ইরানে পারস্য উপসাগরের কাছে আলি কশ্‌ নামে এক ঢিবি খু'ড়ে মধ্যপ্রাচ্য 
পশুপালুনের বিভিন্ন পর্যায় সবচেয়ে সুন্দর উদঘাটিত হয়েছে । অত্যধিক কৃষি ও 
পশুর বিচরণ এখন জায়গাটাকে পাঁরণত করেছে নিরস ধু ধু ্রান্তরে, কিন্তু সে কালে 


তা ছিল সুজলা৷ সুফলা, নদীতে অফুরন্ত মাছ, বুনো হাস। এই সব আকর্ষণ যে 
মানুষকে টেনেছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৬০ দশকে মাফিন ও ইরানী 


প্রত্ীবজ্ঞানীদের খননের ফলে, দেখা গেল হয়তো ৭৯৫০ বাসি থেকেই প্রায় ৪০০০ 
বছর ধরে আলি কশে মানুষের বাস ছিল। নিম্নতম স্তরের অবশিষ্ট বস্তুর নাঁজর 
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অনুসারে আদিতম বান্দার প্রায় সম্পূর্ণ শিকারী সংগ্রাহক, রোদে শুকানো মাটির 
পাটা দিয়ে তোর ছোট ছোট চতুষ্কোণ গৃহে বাস করত তারা, আশপাশের আবর্জনা 
থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আধপোড়া বীজ_-অধিকাংশই বুনো তরু লতার, তবে 
কিছু গম ও যবও যাদের আয়তন দেখে সন্দেহ হয় হয়তো বা কাঁষজ। 

প্রায় ১০,০০৩ বছর আগেই যে এই শিকারী-সংগ্রাহকরা পশুপালনের দিকে 
এগিয়ে থাকতে পারে তার চিহ্ন মিলল ঘরের বাইরের সপে অন্যান্য হাড়ের মধ্যে 
এক শুঙ্গহীন মেষ-করোটি, পালিত ভেড়ীদের এই বৈশিষ্ট্য আমরা একটু আগে লক্ষ্য 
করোছি। নবীনতর স্তরে মেষ-আঁ্ছি ক্লমশ বেড়েছে, কিন্তু আলোচ্য কালে ছাগ-আস্ছি 
পাওয়া গিয়েছে অনেক বেশী, ত বন্য জন্তুরই অনুরূপ, তবে অধিকাংশই তরুণদের, 
সুতরাং কোনও রকম বাছাই চলছিল । পালনের আরও নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত এই 
আবিষ্কার যে চার দিকের মাঠে ছাগল চরে বোঁড়য়েছে। বুনে! ছাগল পাথর বেয়ে 
খাড়া পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ, সেখানে শতু পৌছাতে পারে না, সুতরাং তারা যে আল 
কশের কাছাকাছি নিচু জাগতে এসেছে তাতে মনে হয় মানুষ তাদের পাহাড় থেকে 
ধরে এনে উর্বর বিচরণ ক্ষেত্রে নিজেদের নজরে রেখেছে । খননের উচ্চতর স্তরে 
পালনের নিঃসংশয় প্রমাণ দেখা দিল, ৬৫০০ বাসি থেকে জঞ্জাল স্ুপে শিং পাওয়া 
গিয়েছে যাদের শাঁস বাদামাকার হতে আরন্ত করেছে প্রাথামক গাহ'স্থ্য ছাগে যেমন 
ঘটে। এর চেয়ে আধুনিক স্তরে শিং ঈষৎ পাকানে৷ এবং প্রায় ৫০০০ বাস থেকে 
তার৷ পুরোপুরি কর্কপ্তযর মত যেমন মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে দেখা যায়। 

নবপ্রস্তর গ্রামে গ্রামে পালিত ভেড়া ছাগল ছিল গৃহচ্ছের পরম ধন। প্রথমত 
খেতের শস্যের মতই তারা হাতের কাছে মজুদ খাদ্য, মাংস ছাড়াও অক্প উপকরণ 
বানাতে হাড় ও 1শং, পাঁরধান ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যৰহারের লোম এবং চামড়া 
কাছাকাছ পাওয়া গেল। উপরন্তু তাদের খাওয়াবার সমস {ছল না, চাষী তার সেরা 
জমিতে বুনত গম যব মসুর মটরশু*টি ইত্যাদি, পশুর দল তখন অনুর, খাড়া বা পাথুরে 
ভূমিতে চরে ঘাস বা ঝোপ ঝাড়ের পাতা খেত, শস্য কাটার পর 
আগাছা খেয়ে খেত সাফ করে দিত, তাদের মল সারের কাজ করত। ছাগল এক 
আজব জন্তুর যে মাটিতে য৷ কিছু গজার তার সবই খায়, তার খাদ্য সমস্যা নেই 
বলতে গেলে । উদ্ভিদ দেহের কাঠামে। যে সেলুলোজবস্ত; দিয়ে তোর তা মানুষ 
হজম করতে পারে না, কিন্তু ভেড়। ছাগল গরু মোষ হরিণ ইত্যাদির জঠরে তার 


নেড়৷ চারাগুলি ও 
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ব্যবস্থা আছে, সুতরাং তারা যেন অখাদ্য থেকে আহার্য মাংস তৈরির কারখান৷ ৷ 
পুরাপ্রস্তর যুগেই অবশ্য শিকারী মানুষ বন্য পশু শাবকদের দেখেছে মায়ের দুধ খেতে, 
নবপ্রস্তর আমলে ঘরের কাছেই ত! লক্ষ্য করে ভাবল এই শিক্ষার সদ্ব্যবহার করবে 
নিজেদের উপকারে লাগিয়ে, মেষ ও ছাগ শাবকদের দুধে তখন থেকে তার৷ ভাগ 
বসাল। দুগ্ধদাতীকে কেটে খাওয়ার সময় আসবার অনেক আগেই এর থেকে পুষ্টি 
ও আহার বৈচিত্রের এক নতুন ও প্রশস্ত পথ খুলল | পাত্রে দুধ ভরে নিতে শিখে 
তারা অবিলম্বে দেখল কিছু ক্ষণ থাকলে ত! কেটে ছান৷ হয়, শিখল কি করে এই 
বস্তুর পচন বন্ধ করে জমিয়ে রাখ যায়। যে সব জায়গায় এ ভাবে সাংবৎসারক 
প্রোটিন খাদ্যের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে পালিত পশুর নিধন বা শিকারের 
প্রয়োজনও কমেছে। 

ভেড়া ছাগলের পোষণ পরে এশিয়া, আফ্রকা ও য়োরোপে ছড়িয়েছে, 
ইাতমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের গ্রামে তৃতীয় গাহস্থ্য প্রাণী দেখা দিল শুয়োর, কিছু নাজর 
অনুসারে ৭০০০ বিসিতেই দাঁক্ষণ তুরস্ভের কাইউনু নামক জায়গায়। শুয়োর বাচ্চ। 
ধরে এনে পোষ মানানো, সোজা, কিন্তু নবপ্রস্তর আবজরনা স্তুপে এই জন্তুটির 
অবাশষ্ট চিহ্ন বেশ বিরল। তার একটা কায়ণ হয়তো এই যে সহজলভ্য ঘাস 
পাতা তাদের স্বাভাবিক খাদ্য নয়, সুতরাং ছাগল ভেড়ার মত সুলভে মাংস পাওয়া 
যায় না তাদের থেকে । তা ছাড়৷ গ্রামবাসীদের মনে তাদের প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মে 
থাকতে পারে মল ও অন্যান্য নোংরা খেতে দেখে, তাদের থেকে যে মানুষের 
সংক্রামক রোগ হয় হয়তো তাও সন্দেহ করেছে তারা। মানুষের খাদ্যে শুকর 
শাংস্য প্রাধান্য গেয়েছে অনেক পরে য়োরোপ ও উত্তর চীনের আদ গ্রামে, সেখানে 
গৃহপালিত শুয়োর সংলগ্ন বনাণ্চলে খাদ্য সংগ্রহ করত। 

নবপ্রস্তর ঘরে শুয়োরের চেয়ে অনেক বেশী মূল্য ছিল গরুর. তবু তাদের 
পালন আরম্ভ হয়েছে অনেকটা পরে । তার কারণটা সহজবোধ্য, আজকের নিরীহ 
প্রাণীটি বিলুপ্ত ভয়ংকর অরকৃসের (৪1017০৩1)৩ ) বংশধর, এই প্রবল পরাক্রাস্ত হিংস্র 
বাঁড়টির ঘাড় পর্যন্ত প্রায় দু মিটার উ'চু, মাথায় সুদাঁ্ঘ তাঁক্ষ এক জোড়া শিং, 
মেজাজটাও মোটেই সুবিধার না । গরুরা কিছুট। ছোট, তবু মানুষের সংসারে তাদের 
স্থান করা ছাগল ভেড়া ধরে আনার সঙ্গে তুলনীয় নয় । 

অরকস কি করে বশে এসেছে তা কেউ জানে না । এক জণ্পনা অনুসারে তারা 


৩১ 


সভ্যতার আগে 


শস্য-কাটা খেতে চরে এবং বাঁজত ভাঁষ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে, ফলে ক্রমশ কৃষির 
উপর তাদের নির্ভরতা বেড়েছে । মতান্তরে গোপালনের সূত্রও শিকারে, শিকারীর৷ 
অরকসের দল িশেষত বাছুরদের তাঁড়য়ে জড়ো করেছে চতুদিকে ঘের উপত্যকায় 
বা মবুদ্যানে যেখান থেকে পালাবার পথ ছিল না। সাহারার মরুতে পাথরের গায়ে 
আকা ৬০০০ বছর প্রাচীন এক রাঙন ছবিতে এমনি এক বিতাড়নের দৃশ্য দেখা 
যায়, সাহার। তখন অবশ্য ছিল উর্বর ভূগি । যে করেই হক, ঘরের কাছে বন্দী 
করার পর বেশী হিংস্র জন্তঃগুলিকে সম্ভবত মেরে ফেলা হত, সুতরাং নির্বাচনের কাজ 
চলোছল শান্ত স্বভাবের দিকে । পরে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির অব্যবহারে আজ 
তাদের প্রকাঁত একেবারে বদলে গিয়েছে, মানুষের উপর এখন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
তারা । 
কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস যে মধ্যপ্রাচ্যে শিকার ছাড়া প্রথমে 
অরকসের ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। সুপারচিত জন্ত:দের মধ্যে সেই সবচেয়ে বলবান, 
সন্্রমোদ্দীপক ও বিপজ্জনক, সুতরাং সে তেজ ও শান্তির প্রতীক রূপে গৃহীত হয়ে 
থাকতে পারে, যাঁদও মোঁলক ধর্মের অধষ্ঠান্রী খুব সম্ভবত ছিল জননী দেবী। 
তুরঞ্কে প্রাচীন চাটাল হুয়ুক শহরে মান্দরের দেয়ালে আট সহস্রাধিক বছর আগে গাঁথা 
হয়েছে পলন্তারার তোর সুগঠিত বৃষ মুণ্ড, তার উপর প্রকৃত অরকসের শিং, জননী 
দেবী ষণড়ের জন্ম দিচ্ছে এমন মৃতিও পাওয়া গিয়েছে । ষণড়ের আরাধন। 
এরীতহাঁসক কালেও মধ্যপ্রাচ্যে নানা অঞ্চলে দেখা যায়__িশরের এপস ও ফিনি- 
সীয়দের বাল বৃষ দেব ইরাকের আদ শহ্রগুলির ধর্মে খষভের রূপক তাৎপর্য স্পষ্ট । 
ভারতে যে গরু ষড় এখনও পাব প্রাণী (“ধর্মের বণড়” ) তার আদ সূত্রের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায়, যেমন কয়েকটি সীলমোহরের ছবিতে তার গলায় মাল৷ 
দেখে । কিন্ত; এ সব নাঁজর থেকে বল৷ যায় না জন্তুটি কখন প্রথম পোষ মেনেছে, 
কনে তার থেকে মানুষ ঘরের কাছে খাদ্য পেয়েছে । চাটাল হুয়ুকের দেয়ালে অধিষ্ঠিত 
শিংগাল শিকারে নিহত পশুদের হতে পারে, অথবা হয়তো খোঁয়াড়ে বন্দী অরকস 
বালি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের থেকে সংগৃহীত । পক্ষান্তরে এ ঘণটিরই আবর্জন। 
ফুপে প্রাপ্ত আঁ্গ্ীল এত ছোট যেন তার৷ বর্তমান গাহচ্ছ্যি জাতেরই অবাঁশষ্টাংশ, 
তা যাঁদ হয় তো তুরস্কে আজ থেকে ৮৫০০ বছর আগেই জন্তুটির বশীকরণ সম্পন্ন 
হয়েছে। অবশ্য এও হতে পারে যে ছোট জাতের কোনও বুনে! বশড় তখন তুরছ্ধে 


৩২ 


বনের পশু ঘরে 


বাস করত। 
কোনও কোনও প্রস্থাবজ্ঞানী এখন দাবি করছেন যে গরু প্রথম পোষ মেনেছে 


তুরঙ্কে নয়, গ্রীসে সম্ভবত ৮২০০ বছর আগে। সে দেশের উত্তরাংশে ১৯৬০ 
দশকে নেআ নিকোমেদেইয়া গ্রামে যে হাড় আবিষ্কার হয় তার অধিকাংশ অপারণত 
বয়স্কদের, পালিত পশুর গাল থেকে কেটে খাওয়ার জন্য প্রায়ই যেমন বাছাই 
করা হত। যেখানেই হক, মানুষের বশে এসে এই ভীষণ জন্তুটি দেহে মনে 
অনেক বদলে গেল, স্বভাব হল শান্ত, কোনও কোনও জাতে শিং ছোট হল অথব৷ 
লোপ পেল । আবার যে সব জাত উপকারিতার পাঁরবর্তে প্রধানত চেহারার 
খাতিরে গড়ে তোলা হয়েছে তাদের শিং আরও বড় হল। খবকায় গরু, নান। 
রঙের গরু দেখা দিল, কিন্তু সকলের [িতামহ বন্য অরকস বিদায় নিল পৃথিবীর 
থেকে_শেব জানত জ্তুটি ১৬২৭ সালে পোল্যানডে এই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী 
নিবোধ মানুষের হাতেই প্রাণ দিয়েছে 

তবে যোরোপীয় জীববিজ্ঞানীদের চতুর ভোজবাঁজ এই লুপ্ত প্রাণীটিকে 
আবার ফিরিয়ে এনেছে ॥ ত সম্ভব হয়েছে কারণ কোনও কোনও জাতের আধুনিক 
গরু ষণড়ে এখনও অরকসের বংশকাঁণকাজনিত [কছুট। বুনো৷ ছাপ বর্তমান, 
বিজ্ঞানীরা তাদের থেকে এমন গরু ও ষড় বেছে নিলেন যাদের আকাত ও 
্রকতিতে প্রতীয়মান যে তাদের মধ্যে এই সব বংশকাণকার সমষ্টি বাঁভন্ন। ফলে, 
তাদের সংযোগে কিছু কিছু বাঞ্থুর জন্মাল যাদের দেহকোষে বাপ অথব। মায়ের 
চেয়েও বেশী অরকস বংশকাণিক৷ উপা্ছিত, পরে এদের থেকে স্ত্রী পুরুষ বেছে একই 
্রাক্রয়ায় সন্তানে আকাজ্ষত কাঁণকার সংখ্যা আরও বাড়ল, এ ভাবে কয়েক বংশ 
পর যে জন্তুটি দেখা দিল সে অনেকটা অরকসেরই সামিল, চেহারা ১৭শ শতাব্দীর 
ছাঁবর মতই (অবশ্য তারও অনেক আগে পুরাপ্রস্তর যুগে য়োরোপে লাস্‌কো ও 
আল্তামিরার গুহা গান্রে এই বন্য বৃষ ও গাভী চিত্রিত হয়েছে)। নির্বাচনী 
প্রজনের পথে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নান প্রকারভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, এখানে 
কৃতিত্ব এই কারণে যে প্রাণীটি বর্তমান নয়। এই পুনঞ্জাত পশুরা দেহে আদি 
পূর্বপুরুষের চেয়ে কিছু ছোট, কিন্তু পরাক্রম, 'ক্ষপ্রত৷ ও বদমেজাজে খাটে! নয়। 
গরু কেন মানুষের প্রথম পালিত পশু নয় এই পুনর্গঠিত বলীয়ান বলীবর্দর।৷ তার 
চাক্ষুষ জবাব । 


৩৩ 
তত 


জনাপগ্রয়, 


হাড় বিরল। 


উপরোন্ত সুদের মত কুকুর পালন হয় নি। 
যে এই জন্তুটিই তে নবপ্রস্তর যুগের আগেই 


রূপে সখ করে ঘরে এনেছে। 


জন্তুর পালন 
সাহা পশুর তুলনায় অনেক 

কম হবে তাই অনুমান করা যায়। 

কিন্ত; কারও কারও শতে কুকুর সম্ভবত প্রথম সখের খাতিরে পোষা পশু 

হলেও ত৷ অত প্রাচীন ঘটনা ময়, তণরা বলেন আধুনক শিকারী-সংগ্রাহকরা 

কুকুর নিয়ে. বড় একট শিকার করে না 


"সে কালে যে করা ইত তারও কোন নজির 
নেই, নবপ্রন্তর গ্রামে জন্তরাট পাহার বৃ 


্‌ করেছে তাও শুধু জণ্পন৷ । 
ড় ওঠার পর নন চরানে। এবং আলী: 

"' এবং আক্কামকদের থেকে 
রদ করার কাজে কুকুরের ধয়োজনীয়ত৷ বেড়ে থ ক তা তো অনেক 
পরের কথা । আরও পরে ইন হালকা মোট বয়েছে, এ কমোদের সনে টেনেছে। 
সুতরাং কেবল পাহারাদার খা জঞ্জাল নিকা গত ছোট খাটো সুবিধার 

জন্য 
র প্রি 
১ রর আগে বা আর পালন হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয় । 
লের সাক্ষ্য রহস্যকে ঘন করেছে শুধু। পালত কুকুর নেকড়ের বংশধর 
মানুষের ঘরে এসে বেশ কিছু শারীরক পারবতণন ই 
কংকালে পার্থক্য ছিল সামান্য 


বনের পশু ঘরে 


দায়। যে সব অস্থি এই দলের বলে দাবি করা হয়েছে তার৷ দেখা [দিয়েছে 
পরস্পরের অনেকটা দূরে দূরে । আশ্চর্য এই যে এর মধ্যে প্রাচীনতমাটি সমাধিদ্থ 
ছিল মাঁকিন যুন্তরান্ট্র, আইডাহে। প্রদেশের জাগুআর গুহায়, তারখ ৮৪০০ বিসি; 
দ্বিতীয় স্থানাট উত্তর ইংল্যানডে, ৭৫০০ বাস। মধ্যপ্রাচ্য বহু দিন ধরে কুকুর 
পোষণের কেন্দ্র স্থল বলে বিবেচিত, কিন্তু সেই অঞ্চলের আদিতম ফাঁসলের তাঁরখ 
প্রায় ৭০০০ বিসি। অবশ্য ফাঁসলের সাক্ষ্য বাদ দলে, জামোতে ব্রেইডুড বর্তমান 
গ্কাটশ টোরয়ারের মত খাটো জন্তুর একাঁট ছোট মৃত পেয়েছেন। তার লেজটি 
উপর দিকে গোল করে তোলা, নেকড়ের লোমশ লানগুলের মত ঝুলন্ত নয়। 
মৃতিটির বয়স ৬৭০০ বাস, যাঁদ সাঁত)ই ত কুকুর হয় তবে নিশ্চয় লেজ এত 
বদলাতে বেশ কিছু সময় লেগেছে, সুতরাং পালন এ আখের অনেক আগে । 
অবশ্য মধ্যপ্রস্তর যুগেই যাদ প্রাণাট পোষ মেনে থাকে তা হলে য়োরে।পের দাব 
ুন্তরাস্ট্রের চেয়ে এবং মধ্যপ্রাচ্যে মেষ পালনের অন্তত হাজার বছর আগের ঘটনা, 
1কন্ত; সে যুগেও সাক্ষী ফাসলের অভাব । 

হয়তে। তুখার যুগ সমাপ্তর আগেহ কোনও অজান। জায়গায় কুকুর প্রথম পোষ 
মেনেছে এবং সেখান থেকে ।দকে ।দকে ছাঁড়য়েছে, আহ ফাসল এত 1ব1%৭ ॥ অথঝ। 
কাষ আবফারের মত নান। জায়গায় বার বার স্বাধীন পালন দেশ করে এগুুল । 
মানুষের মত নেকড়েও সামাজক জাব, তার৷ পুরমানবের মত দল বেধে 1শকার 
করে, তাহ মানবের দলে নেকড়ের বাচ্চ। সহজেই মানয়ে 1নয়েছে। যার তার 
যত্ন করেছে দেখতে দেখতে তাদের আপন পারবার বলে ভেবেছে । রক্ষকদের 
মুগ্ধ করেছে বাচ্চাগুলর লোমচাক। গোলগাল নরম দেহ, তাদের খেল৷ ও প্লেহ- 
শীলত৷ ৷ হয়তে। এ ভাবে শুরু হয়েছে মানবের ঘরে নেকড়ের কুকুরে রূপান্তর । 
পৃথিবার স্থানে স্থানে নান৷ উপপ্রজাতির (55960165 ) ও জাতির নেকড়ে দেখ। 
যায়, তাদের রং ও আয়তনে বিস্তর পার্থক্য, সুতরাং বাভিন্ন জায়গায় তাদের থেকে 
বানর জাতের কুকুরও সৃষ্টি হয়েছিল । মানুষের হাতে নিবাচনী প্রজনের সাহায্যে 
বৌচন্র্য আরও বাড়ল, হয়তে। আদ চাষবাসীরাই তৈরি করেছে তাদের পশু চরাবার, 
পাহারার ও শিকারের উপযুক্ত কুত্তা, লিখিত ইতিহাসের উষা কালেই এই 
প্রাণীটির প্রধান বর্তমান শ্রেণীগুলি সব দূর দূরাস্তরে দেখ! দিয়েছে। প্রথম পালিতদের 
ফসিল স্বল্প হলেও এই বিস্তুতির কিছু সাশ্ষ্ঞ্জপাওয়! যায় মৃতি ও ছবিতে । 


৩৫ 


সভ্যতার আগে 


মেকাঁসকোর আ্যাজটেকর৷ আনমষ্ঠানক বাল ও মাংসে 
পশুটি গড়ে তুলেছিল তার ক্ষুদ্রাকার মৃতিও বানি 
কুকুর বসে আছে বাটির মধ্যে । 
ছাবতে দেখা যায় সম্লান্তব: 
শিকারে বোরয়েছে, মি 


'র জন্য যে বেঁটে মোটা ?নলোম 
য়ে রেখে গিয়েছে। চীনের ছোট্ট 


কিছুটা আনশ্চিত। জন্তবত ভেড়া ছাগল গরু 
শধ্যপ্রাচযের আদ গ্রামবাসীদের সংসারে । 
পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দান কম নয়। 


শুয়োরের মত তাদেরও জায়গা ছিল 
কিন্তু যেমন কাঁষতে তেমন পশুপোষণেও 
উপরোক্ত প্রাণীরা ছাড়া মানুষ যাদের 


ঘোড়া, উট (এক ও দুই কুঁজ যুক্ত ), গাধ। 
উপত্যকায় ২৫০০ বাস নাগাদ, তা ছাড়৷ 
9 বাসর কাছাকাছ। ঘোড়া মধ্য এশয়ায় 
প্রথম পাঁলত,. যাঁদও দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ায় ইউক্রেইন প্রদেশের দাবিও খোনা 
যায়। জন্তুটির বন্য পূর্বপুরুষের নাম তারপান, 


তখন সে আকারে ছোট ছিল, প্রায় 
বুনো গাধার সমান, পালকদের কৃত্রিম নির্বাচনী উদ্যোগে দেখতে দেখতে 


বাড়ল । মানুষের শ্রম লাঘবে এদের উপকারিতা পরে আলোচিত হবে। 
দুই কু'জের উট যথাকমে সৌদ অ 


বু পশুপালনের আর একটি উল্লেখযোগ্য 


দেখে পেবুবাসীরা ত। পুষল প্রধান আমিষ 
খাদ্য হিসাবে, তার আদতম চিন প্রায় ৮০ 


০০ বছর প্রাচীন । উটের টু 
লামা ও ২০০০ 


৩৬ 


বনের পশু ঘরে 


পশম। মধ্য আমোরকা ও তার উত্তরাঞ্চলের বাঁসন্দা বাইসন ষাঁড়ের চেয়ে 
বেশী হিংস্র নয়, কিন্তু তার বশীকরণের চেষ্টা হয় নি। 

এখন আদরের প্রাণী বলতে কুকুরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিড়ালের কথা 
মনে হয়। প্রথমাটর কিছু কিছু উপকারতা, আমরা আগে লক্ষ্য করেছি, কিন্ত 


বিড়াল বড়জোর ইপ্দুরনাশক, সে কালেও তার বেশী কিছু ছিল না। প্রায় 
$০০০ বছর প্রাচীন মিশরে পালিত মাজারের আঁদতম চিহ্ন পাওয়া যায়, যাঁদও 
তা নিঃসন্দেহ নয় । মনে হয় যে সব ছোট জাতের বনাবড়াল আৰ্তাকুড় ও ভণড়ারের 
আশেপাশে ইদুরের লোভে ঘোরাঘুরি করেছে গাহস্ছ্য প্রাণীটি তাদেরই বংশধর । 
১৪০০ [বাসর আগেই সে দেশে মারমুখী দেবীর পূজা হত, সুতরাং বিড়ালের 
সম্মান ছিল যথেষ্ট ; কিন্ত; ই'দুরের প্রধান শত ছিল ঘরোয়া সাপ । 

[িশয়ে বানর পোষাও হয়েছে মনে হয়, ছাবিতে বেবুন দেখা যায়- প্রায়ই 
বাজারে, গলায় দাঁড় বশধা ৷ বানরের বুদ্ধি বেশী, তারা গাছে চড়তে দক্ষ, 
তাদের দিয়ে উপযুক্ত কাজ আদায়ও হয়েছে। ৪০০০ বছর প্রাচীন এক সমাধি চিত্রে 
বেবুনরা ডুমুর গাছে চড়ে ফল পাড়ছে, নিচে মানুষ তা সংগ্রহ করছে, যাঁদও কেউ 
কেউ ডুমুর মাটিতে না ফেলে 
সোজা মুখে পুরছে। সম্ভবত 
ওজনে হালকা সুতরাং জল 
ভাঙবে না বলে তাদের ফল 
পাড়া শেখানো হয়োছল, 
যে কাজ সাধারণত বামন ব৷ 
[শিশুরা করেছে । এ দেশে 


তাদের দিয়ে কাঠ গাদা 
করানোও হত। বর্তমান 


সুমান্রায় মাকাক জাতীয় 


বানর নারকেল পাড়ে চিত্র €। sl পোষা বেবুন গাছ থেকে ডুমুর 


এৰং বছর কয়েক আগে 


অসপ্রোলয়ায় এক রিসাস বানর ভেড়া চরাতে এবং ট্্যাকৃটার চালাতে শিখোঁছল । 
কুকুর যেমন অন্ধকে চালাতে শেখে তেমনি যুন্তরাস্ট্রের এক হাসপাতালে সম্প্রাত 


৩৭ 


সভ্যতার আগে 


কয়েকটি ছোট কাপুিন জাতীয় 


বানরকে পক্ষাথাতে পঙ্গু 
শেখানো হয়েছে। 


তিন বছর বয়স্ক এক গাদী বানর 
ঘাড় থেকে নিচ পর্যন্ত পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট ; 
বাটি বার করে ট্রেতে রেখে চামচে দিয়ে 


ব্যক্তিদের সেবা যতন 


ভ্যারুমাম-যন্ত্ দিয়ে ঘরের ধুলো সাফ করে পায় শুধু বাহব। এবং কলার 
গন্ধযুন্ত প্রিয় খাদ্য । | 


পালন কাল ও স্থান সংগৃহীত হল । " 


প্রাণী বাস দেশ প্রাণী বাস দেশ 


ভেড়া ৮৫০০ ইরাক ঘোড়া ৩০০০ মধ্য এশিয়। 
কুকুর ৮৪০০ যুন্তরাস্ট্ মৌমাছি ৩০০০ মিশর 
ছাগল ৭৫০০ ইরান মোষ ২৫০০ নু উপত্যকা 
শুয়োর ৭০০০ তুরঞ্ক চমরী গাই ২৫০০ তিব্বত 
গরু ৬৫০০-৬২০০ তুরস্ক, গ্রীস পাতি হাস ২৫০০ মধ্যপ্রাচ্য 
রেশম পতঙ্গ ৩৫০০ চাঁন মুরগী ২০০০ সিদ্ধ উপভ্যক৷ 
লাম। ৩৫০০ পেরু হাত ২০০০ সিন্ধ উপত্যকা 
গাধা ৩০০০. গমশর হাস ১৫০০  জার্মোন 
উট ৩০০০ রাশিয়া, বলগ। 

সোঁদ আরব হারণ 


১০০০ সাইবৌরয়া 


হায়না পুষতে 
ঘোটক ও শুশুক মেধাবী প্রাণী, শোন৷ যায় 


জলঢর স্তন্যপায়ীদের বিভিন্ন কাজে শি 


বনের পশু ঘরে 


ভিয়েৎনামের বন্দরে নাকি অদৃশ্যগামী শুশুক বোমা রেখে এসেছে । এই প্রাণীটির 
আশ্চর্য বুদ্ধি ও শিক্ষা ক্ষমতা নিয়ে কিছু দিন আগে একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস ও 
চলাচ্চন্র রচিত হয়েছিল ! 

কথার কথায় আমরা সে কাল থেকে এ কালে চলে এসোছ, আমাদের আলোচ্য 
ছিল পশুপালনের আদি অধ্যায়টি । লক্ষাধিক বছর আগেই শিকারী মানুষ 
পশুর দেহ থেকে খাদ্য ছাড়াও পেয়েছে শীতের আচ্ছাদন, অন্ত্রের উপকরণ হাড় 
ও শিং, নবপ্রস্তর যুগে আদায় করেছে রুক্ষ চামড়া বা বাকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট 
আরামদায়ক বস্তু ভেড়া ছাগলের লোম। বুনো ভেড়ার গায়ে কিন্তু ছাগলের 
মত লোমই প্রধান, তার ফাকে ফণকে আসল পশম লুকিয়ে থাকে সুক্ষ আশের 
মত। পালিত মেষ চর্সে ক্রমশ এগুলি বেড়েছে, যে সব প্রাণীর পশম অপেক্ষাকৃত 
বেশী তাদের থেকে বংশপরম্পরায় বাচ্চা আদায় করে নিকৃষ্টদের কেটে খাওয়া 
হয়েছে_এ ভাবে একই প্রাণী যুগিয়েছে অন্ন ও বদর । অবশ্য পশম শিল্প মেষ 
পালনের বেশ কিছু পরের কথা, যথাস্থানে তার আলোচনা হবে। এখানে 
আমরা শুধু লক্ষ্য করছি এই নির্বাচন নীতি প্রয়োগ করে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে 
প্রক্ণীতর উপর টেক্ক। দিয়েছে, যে উপায়ে গরুর দুধ বেড়েছে সেই উপায়ে ভেড়ার 
শমও বেড়েছে, খেতের শস্য যেমন উন্নত হয়েছে তেমনি খেশয়াড়ের পশুও.। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ কেবল নতুন নতুন প্রাণী বশে আনে নি, পশুর ঘাড়ে 
নতুন কাজ চাঁপয়ে নিজের জীবন সহজ করেছে, যেমন আরও পরে গাঁড় ও 
লাঙলের সঙ্গে জুতে_তাও পরব্তাঁ আলোচনার [িষয়। পালিত পশুর বিবিধ 
সুবিধা বাঁচন্ৰ উপকারিতা মানুষের জীবনে ও চিন্তায় যে কত বড় 'িপ্লব এনোঁছল 
তা সহজেই অনুমেয় । 


চি 


আজ কৃষি ও পশুপালন অনেক মার্জিত, অনেক বৈজ্ঞানিক, কিন্তু উন্নাতর 
পথে অগ্রগাঁত নবপ্রন্তর যুগের প্রথম দিকেই আরম্ভ হয়েছে। এই প্রাথামক 
পদক্ষেপগুি এ বার আমরা সংক্ষেপে অনুসরণ কাঁর। সংগ্রাহক থেকে উৎপাদকে 
পাঁরণাতি এক দিনে হয় নি-আজও তা অসম্পূর্ণ, নদী সমুদ্রে মাছ ধরা আজ 
প্রকাণ্ড ব্যাবসা, শিকারের আনন্দে এখনও মানুষের রন্ত নেচে ওঠে, অবশ্য আহারের 
প্ররোজনে ততটা নয় যতটা বিহারের তাঁগদে। কৃষি ও পালন বিদ্য। আয়ত্ত 


৩৯ 


সভ্যতার আগে 


হওয়ার পর পশু পাঁখি মাছ শিকার অবশ্য একেবারে বন্ধ হল না, “দন আন 


দিন খাই’ ভাগ্য-নির্ভরতার থেকে মস্ত পাওয়। যায় নি হঠাৎ। বন্য আমিষ 


ভক্ষ্যের পাশাপাঁশ দেখা দিল গাহস্ছ্য মাংস, বীজ বাদাম মিষ্টি আলু ইত্যাদির 
ভাড়ারে প্রথম দিকে আঁতারন্ত যোগ হল শুধু 


শস্যজাত খাদ্য ও দুধ, পরে ক্রমশ 
তারাই প্রধান হয়ে দশড়াল । 


নানা নবপরন্তর ঘণটিতে সংগ্রাহক বৃত্তির চিহ্ন প্রায় 
সমান লক্ষিত হয় কাষ ও পশুপোষণের পাশাপাশি । 


হলে এই অবস্থায় অবশ্য অনাহার যাতনার আশঙ্কা কমেছে । 

প্রথম দিকে এই ধরনের মিশ্র গৃহস্থালই আমরা আশা করতে পাঁর। 
তেমান এও স্বাভাবিক যে নবপ্রস্তর বিপ্লবের বিবর্তন সবর একই রান্ত। ধরে চলে নি। 
এই পার্থক্য যেমন দেখা যায় হাতিয়ারে পাত্রে শিস্পে অলংকারে ব৷ কবর প্রথায় 
তেমন লাক্ষিত হয় আহাৰ্য সংগ্রহে ও উৎপাদনে । পাশ্চম ও মধ্য য়োরোপে, ইউক্রেইন 
ও পাণ্চম চীনের স্থানে স্থানে অস্থায়ী কাষ বৃত্তি দেখা যায়, আবার দেশান্তরে, 
যেমন কাট দ্বীপে, প্রাচীনতম চাষবাসীর মোটামুটি স্থায়ী । 


পশ্চিম ও মধ্য য়োরোপের 
মধ্যে প্রথম দিকে গাহ্ছ্য পশু, শিকার ও শস্য উৎপাদনের বাভন্ন গুরুত্ব লক্ষ্য 
করা যায়। বাইবেলে বলেছে ( জেনোসস ৪৬, ৩৪) মিশরীর। পশনপালকদের 


দু চক্ষে দেখতে পারত না, অবশ্য প্রত্নবৈজ্ঞানিক নাজরের সঙ্গে তা না মিলতে পারে। 

সাধারণ ভাবে এই দুই ধারার জন্ম ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ব্রমাবকাশ চলল । 
প্রাণী ও ডীন্ভদ জগতে নতুন মতুন প্রজাতির বশীকরণ ও নির্বাচনী প্রজনে হয়তে৷ 
অজানতে তাদের থেকে উন্নত জাত সৃষ্টি ছাড়াও গ্রামবাসীর৷ নান। সমস্যার মুখে 
পড়েছে ও তাদের সমাধান করেছে। 


এই সাফল্যের মূল্য সম্পূর্ণ উপলান্ধ করতে 
হলে মনে রাখা দরকার যে আজ আমাদের কাছে য স্বতঃসিদ্ধ বা সহজ, সে কালের 
হাতে-খাঁড় বিদ্যায় তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অজ্ঞাত, সুতরাং সামান্য অগ্রগাতও 


প্রয়োগে । 


কখনও ফসল ভাল না. 


দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। 
প্রধান সমস্য! মাটি । 


ভূমির সংরক্ষণ ও যত্ন, সারের 
চাষীরা নিশ্চয় জানত না। 


তাদের 'খেত' 


বনের পশু ঘরে 


তোর হত ঝোপ জঙ্গল সাফ করে. কিছ, গাছ কেটে ; এই সব পাত৷ ডালপাল৷ 
শবাঁকয়ে গেলে তা জালিয়ে দিয়েছে চাষীরা, ছাই থেকে উদ্ভিদের আবাশ্যক পুষ্টি 
পদার্থ নাইট্রোজেন. ফসফরাস, পটাসিয়াম ইত্যাঁদ জমেছে মাটিতে। তার পর 
তাদের বন্য পূর্বপুরুষর৷ কোন দূর অতীত কাল থেকে মাটির নিচে আহার্ধ মূল ও কন্দ 
উদ্ধার করতে যে চোখা লাঠি ব্যবহার করেছে তা দিয়ে অপ্প একটু খড়ে বীজ বুনত, 
থাও সে দিনও দেখা গিয়েছে। প্রথম ফসল ভাল 


যেমন অনুন্নত অণ্টলে কোথাও কো' 
হয়েছে, কিন্তু তা মাটি থেকে অনেকটা খাদ্য নিয়ে নিয়েছে, সুতরাং পরে দেখতে 


দেখতে কমেছে ভূঁমর দান, অবশেষে জীর্ণ শীর্ণ চারায় বেশী কিছু ফলে নি ৷ তখন 


ঘরের কাছাকাছি নতুন জাম সাফ করে শুরু হত চাষ । অবশেষে গ্রামের কাছে সব 
জাম ফুঁরয়ে গেলে কৃষকর। তাদের পাবার নিয়ে তলাঁপ তলপা গুটিয়ে বেরিয়ে 


পড়ত অন্য দিকে নতুন আবাদী ভূমির খোজে৷ এই রীতির নাম উদ্যান কাঁধ, 


কষ 'বদ্যা ছড়াতে নিশ্চয় তা কিছুটা সাহায্য করেছে । 

মাত৷ বসুদ্ধরার অকারুণ্যের কারণ সে দিনের চাষীর। বুঝতে পারে নি, কেন সে 
আগে যা দিয়েছে পরে তা দিল না। কিন্তু এ দিকে তাদের অলক্ষ্যে পারত্যন্ত 'রিন্ত 
ভুমি ধীরে ধীরে আবার উর্বর হয়ে উঠছে ; গাছপালা গঙ্জাল, তাদের ঝর! পাতা ও 
ডাদ্ভদের খাদ্য, বাতাস ও বৃষ্টিও বয়ে আনল তার {কিছু কিছু, 
এ ভাবে ক্রমশ বেড়েছে সার-মাটির স্তর. অবশেষে ২০-২৫ বছরে কোনও কোনও 


জায়গায় ঝোপ গাছ বেড়ে জামর চেহারা হয়েছে আরারা আগের মত তখন সাবার 
কেটে পুঁড়য়ে চাষের উপয্্ত করে {নিলে ভাল ফসল ফলবে। এই ‘কাটে৷ ও 
গোড়াওঃ পদ্ধীত বা দায়ে আজও দেখ যায়, যেমন 


ধর চাষ’ অনুন্নত কব সম্পর 
মালয়াশয়ার সাবা প্রদেশে | 
যথেষ্ট জাম থাকলে তা বেশ চলতে পারে, কিন্তু লোকসংখ্য৷ বেড়ে গেলে 


পদ, সকলের পেট ভরাতে হলে ভুমি বেশী দিন ফেলে রাখা চলে না। জোর 
সমস্যা বাড়ে, এ কারণে আনেক নবপ্রস্তর 


ডাল পচে রেখে গেল 


করে তাড়াতাঁড় আবার চাষ আরম্ভ করে 
গ্রাম শেষ পর্যন্ত পারতান্ত হয়েছে! কিন্তু কোনও কোনও পল্লী কয়েক শতাব্দী 
টা কিকরে সম্ভব হয়ে থাকতে পারে তার কিছুটা ইঙ্গিত 


গাতে নবপ্রস্তর কৃষ্টির স্তরেই রয়েছে তাদের 
মাঠে পড়লে তার আশেপাশে উব্বরতা৷ 


স্থায়ী ছিল দেখ৷ যায়, সে 
পাওয়। যায় যে সব সম্প্রদায় আধুনিক ও 
দেখে। পালিত পশুর ও মানুষের মল যে 


৪১ 


সভ্যতার আগে _ 
বাড়ে আঁদ চাষীরা কোথাও কোথাও ত লক্ষ্য করেছে এবং কাজে লাগয়েছে। এ 
বন্ধু ক করে ফসলের পুষ্টি যোগাচ্ছে তা 
আঁবষ্কার করল । 


কাঁষর কাজে এক শ্রেণীর নতুন যন্ত্রপাতির দরকার হয়ে পড়ল । 


দেওয়া পাথরের তোর হাতলযুন্ত কুড়ালের কথা আগে হয়েছে, 
চাষের জন্য খোল। জায়গ। তোর হত। 


বুঝতে না পারলেও তারাই প্রথম সার 


ঘষে শাণ 


» অথব৷ ব্যবহার হল কোদালের 
মুখের মত উলটো দিকে বাকা ডাল কেটে চেঁছে নি 


মি! তার পর এল পাথর, হাড় 


চিত্র ৬। আদি চানীদের উপকরণ ক প্যালেসটাইনে প্রাপ্ত হাড় ও চক্ষমকির তৈরি নাটুফীয় 
কাণ্ডে। খু কাঠ ও চকমকির কাস্তে (ফাইয়ম, মিশর 17 বীজ বোনা 
আগে মাটি খুঁড়তে দক্ষিণ আফ্ি কার বুশস্যানর| এই ভ মু 


বনের পশু ঘরে 


ব৷ শঙের ফলা যুন্ত কোদাল এবং তারই এক লব বাটের সংস্করণ যা মাটি টিলে 
করা, আগাছা উপড়ে ফেলার কাজে লাগত । এই কোদাল অথবা বাকা দণ্ড 
লাঙলের মত মাটির ভিতর দিয়ে টেনে নিয়েছে চাষী ৷ ১৯৫৩-৫৫ সালে 
ইংল্যানডের কিউ উদ্যানে এই কোদাল দয়ে প্রাচীন জাতের গম চাষ করা হয়োছল, 
দেখা গেল তাতে হালকা মাটিরই কর্ষণ সম্ভব এবং আগাছা দূর করা কঠিন, ফলে 
চারাগুল ভাল বাড়ে নি । প্রাচীন খনন দণ্ড থেকে প্রকৃত লাঙল বিবর্তনের আরও 
বিস্তৃত আলোচনা পরে যথাস্থানে হবে । 

কৃষ আবিষ্কারের আগেই বুনো শস্য কাটতে আদম কাস্তে তোর হয়েছে। 
প্যালেস্টাইনের নাটুফায়দের মধ্যপ্রস্তর ঘণটিতে আবিষ্কার হয়েছে এমন উপকরণ_ 
হাড়ের গায়ে লম্বা খখজ কেটে তার মধ্যে আঠ। দিয়ে বসানো একের পর এক ছোট 
ছোট চকমাকর ফলা ( অণুশিল। ), সবটা মলে যেন করাতের মুখ, শস্যতৃণ-সংশ্লিষ্ট 
[সালকার ঘষায় পাথরের গা এখনও চকচকে ৷ নবপ্রস্তর চাষীরা শস্য কাটতে হাড় . 
বা কাঠের সোজা বাটে চকমাঁক পাথরের দাত বাঁসয়ে নিল, পরে কান্ডে অনেকটা 
॥ তার অনুকরণে কাঠ দিয়ে বাট 


আধুনক রূপ নিয়েছে যখন চোয়ালের বাক৷ হাড় ব 
াঠের হাতলে বাকা টাদের মত 


তোর হল। কান্তের আরও এক ধাপ উন্নত হল ক 
করে তর একটি মাত্র চকমাকির ফলা জুড়ে, আধুনিক লৌহ যন্ত্রটির সঙ্গে আকৃতিতে 
তার ?রশেষ পার্থক্য নেই! ফলা ও হাতল নিয়ে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ কাদ্তে পোড়া 
মাটি দিয়েও তোর হয়েছে । শস্য ঘরে এনে তার থেকে খাদ্য প্রস্তুত পযন্ত কাজে 
প্রয়োজনীয় পাত্র উপকরণও পোড়া মাটি, পাথর, কাঠ ইত্যাঁদ দিয়ে গড়ে নিয়েছে 
গৃহস্থর৷, ত। পরে দেখা যাবে । 

কৃষকে উন্নাতর পথে এগয়ে নিতে প্রকৃত আবার সাহায্য করল পাউরুটি 
তোরর উপযুক্ত গম দিয়ে এই জাতটিই এখনও গনচাষী দেশগুলিতে প্রধানত ফাঁলত 
হচ্ছে। পারাচিত যে গম, যব ও ভুট্টা দিয়ে চ্যাপট৷ গোল রুটি হয়েছে তাদের 
তুলনায় এই নতুন গমে গ্রুটেন নামক আঠার মত একটি বন্ধু অনেক বেশী আছে । 
তাতে সুবধা এই যে পাউরুটি তৈরিতে ঈস্ট- জীবাণুর সৃষ্ট আঙ্গারিক গাসের বুদবুদ- 
গুল বৌরয়ে যেতে পারে না, ময়দার দলাটি ফীঁপিয়ে ফুলিয়ে তার মাঝে মাঝে 
ধরা পড়ে থাকে, ফলে পাওয়া যায় হালকা ছিদ্রবহুল এক রুটি যা আজ পাশ্চাত্য 
জগতের আবাঁশ্যক খাদ্য । 
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সে কালের চাষীরা এই উন্নত জাতটি কি 
গোয়েন্দান্গিরতে ধরা পড়েছে, 


॥ তার কোষে ক্রোমোহে 


ভ্রাম সংখ্য৷ ২৮, কিন্তু পাউরুটির 
যা কোনও বন্য গমে দেখ যায় নি। 


এই আভতীরন্ত চৌদ্দটি কোথা 


দেখে এ জন্তুটির শিং জোড়া মনে 
গড়ে, উত্তর ইরান, আকগানিগ্থান ইত্যাদি জায়গায় শীতল পার্বত্য ভূমিতে তার 
বাস। কিন্তু এমার গমের এলা 


ভমির কাছাকাছি এল । 


ছাগমুখীর থেকে এমার পেল চৌদ্দটি 
ybrid ) 


পরের বছর এমারের 
ছু, সে বারে আরও বেশী ফলেছে 
নজরে পড়েছে তা, 


এর প্রেরণা যুগিয়েছে নতুন গম চন 
গুণ, তার দানার খোসা অপেক্ষাকৃত টিলে_ 


করে অথবা নোড়া দিয়ে [পটিয়ে । রতে গৃহিণীদের 
পারশ্রম বেঁচে গেল, খাওয়ার সময়ে ভূষির গণ 

সবাই লক্ষ্য করলে । ছাগমুখীর ব' 
শ্রীঘঘ ও প্রথর শীত সাহফুত৷, 
পশ্চিম য়োরোপ ও দক্ষিণ রাশিয়ায় 


বনের পশু ঘরে 


তৃতীয় গুণ অবশ্য তা দিয়ে নতুন খাদ্য পাউরুটি বানানো চলে । তার কৌশলটি 
ননশ্চয় প্রথমে জানা ছিল না__আকাস্মক আবিষ্কার । কি করে তা ঘটল ত৷ 


কষ্পনার বিষয় । এখন পাউরুটি বানাতে ময়দার সঙ্গে পাঁরমাণ মত ঈস্ট মেশানো 


হয়, কিন্তু কিছু বুনে৷ ঈস্ট সর্বত্র অদৃশ্য রূপে বাতাসে ভাসছে। হয়তে। সে কালে 
একদা কোনও রশধূনী এই গমের গুড়ে মেখোঁছল রোজকার রুটি বানাবে বলে, 
তার পর ভূল করে দলাটা ফেলে রেখেছে। তার সঙ্গে সিশোছল বাতাসের ঈস্ট 
ছু, গরম জায়গায় থেকে দু এক 'দনে দলাটা ফুলে উঠল । পরে তা৷ দেখে 


গৃহকন্ী ভাবল হয়তে। [জিনিসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবু সেখকে ফেলল ৷ বিস্ময় 
নন থেকে যখন বার হল হালকা মনোহর পাউরুটি, খেয়ে দেখা 
এর পরে শিখতে দর হল না ‘ক 


তোল! যায়; সে'কার আগে গৃহণী 
কছুট। তুলে রেখে পরের বার ময়দার 

বাজারে ঈস্ট বিক্রি হওয়ার 
এখনও বাড়তে অনেকে তাই 


আরও বেড়েছে উ 
গেল মামূলী রুটির চেয়ে তা অনেক সুদ্ধাদু। 
করে মাখা ময়দা আরও তাড়াতাঁড় ফুলিয়ে 
বুদবুদভর৷ দলার থেকে বাড়ন্ত ঘন ঈস্ট সহ 
সঙ্গে তা মেশাল, ঠিক সাজা দদয়ে দই পাতার মত! 


আগে সর্বত্র এই উপায়ে পাউরুটি তর হয়েছে। 
করে। পাউরুটির গ প্রাচীন ঘণটিতে আবিষ্কার হয়েছে, 


তারও আগে জন্ম হয়ে থাকতে পারে তার ] 
গমের মত বের সংকরণের কোনও নজির নেই, কিন্তু ক্রমশ তারও উন্নাত 


হয়েছে । আদম কৃষিজাত যবের ছিল দুই সার দানা, পরে ছয় সারি হয়ে 
ডল ; আগে তার খোসা {ছল শন্ত করে ভাটা, পরবর্তী 


প্রকারভেদে ত ছাড়ানো অনেক সহজ হল। কয়েক শতাব্দীর চাষে যবের বৌচিন্য 
স্তর নরোএ থেকে সাহারার প্রান্ত দেশ 


কোনও কোনও অঞ্চলে যব এখনও এক 
কায় তা, আধিকাংশে ব্যবহার হয় বিয়ার 


ম এ যাবৎ প্রায় ৬০০০ {বাস 


উৎপাদন অনেক ব 


ও জলবায়ু সাঁহফুত৷ বেড়েছে, এখন উ 
পর্যন্ত তা ফলে । মধ্যপ্রাচ্য ও আগ্রকার 
প্রধান ফসল, য়োরোপ ও উত্তর আমোঁর 
বানাতে । 

পানীয়। তাও ঈস্ট জীবাণুর দান, তার 


এই বিয়ারই মানুষের প্রথম মাদক 
য়ায় সৃষ্টি হয় আ্যালকহল ৷ গম ও যব পেয়ে আদি কৃষিবাসীদের ঘরে নান 


নতুন খাদ্য তৈরি হয়েছে; হয়তো শস্য সে'কে গুড়ো করেছে তারা, তার থেকে 
পিঠে বুটি, অথবা গরম জল বা দুধ মিশিয়ে পাঁরজের মত কিছু। শুধু জল দিয়ে 
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ফুটিয়ে হতে পারে পানের উপযুক্ত মাড়, তা পড়ে থাকলে স্বাভাবিক ঈস্টের ক্রিয়ায় 
গেঁজে গিয়ে হবে মাদক পানীয় ৷ 


সুতরাং এই আদ মাদকের আবিষ্কার সহজেই 
হয়েছে, 


তখন তাও সাদ্ধত (fermented ) হয়েছে ঘরে ঘরে, 
যব থেকে তোর বিয়ার শুধু তৃষ্ণ৷ মেটায় নি, এক আঁভনব রাঁঙন জগতের দুয়ার 
খুলে দিয়ে মন মাতিয়েছে। আণুবীক্ষণিক অদৃশ্য এক ভীব অজ্ঞাতসারে 
শানুষের সহায় হয়ে এক হাতে দিয়েছে রুটি আর এক হাতে সুরা, যেন বলছে 
মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাচে না। তার ঘরে প্রথম পালিত জীবাণু ঈস্ট, এখন 
অবশ্য নানা উদ্দেশ্যে ব্যাকৃটিরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি বাভিন্ন কষদ্রাতিকুদ্র জীব 
কাজে লাগানে৷ হর, যেমন পোনাসালন জাতীয় ওষুধ বানাতে । 
ইতিহাসের উবাতেই দেখা যায় মিশর ও ইরাকে বিয়ার 


মিশরী পুরাণে বিয়ারের ক্ষমত৷ সম্বন্ধে একটি মজার গণ্প আছে। 
সিংহমুখী মানুষখাকী মেয়ে, নাম সেখমেং, ম 


আর কেউ নয়, দেবাদদেব রা। 


আহারের সঙ্গে 


তোর হাচ্ছল । 
সে কালে এক 


হা৷ উৎপাত আরন্ত করোছল-_তার বাব৷ 


যাঁদও তারই প্ররোচনায় সেখমেৎ 


আর থামানো। গেল না। 
বুদ্ধি বার করল রা। 


তখন বাবার ডাকে 
যে বিয়ার শুরু মন মাতায় না, 
করে তার প্রীত পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক । 

আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে! 


মাঁদরা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে 


বনের পশু ঘরে _ 


কোনও সন্ধিত পানীয়ের ব্যবহার ভাছে, চাল, মধু, আখ, তাল বস ইত্যাদি কোনও 
উপধুক্ত স্থানীয় উপাদান থেকে তা তোর ৷ মধ্যপ্রাচ্যে মানুষ ৪০০০ {বসির পরে 


মাঁদরাও বানিয়েছে এবং তদৃদ্দেশ্যে আঙুর ফলিয়েছে, সুমেরের প্রথম দেবতাদের 


তোষণে উৎসর্গ করা হত সুরা ৷ প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা অবশ্য আমাদের আলোচ্য 


কাল থেকে অনেক দূরে সরে এসোছ। 

জল বিনা মানুষের অবশ্য কোনও দিনই চলে নি, কিন্তু নবপ্রপ্তর যুগে এই 
প্রয়োজন যে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। মাটির ঘর বানাতে, 
পাত্র উপকরণ গড়তে, নিজে খেতে ও ঘরের পশুকে খাওয়াতে, রান্না ও ঘরকন্নার 
যাবতীয় কাজে তে। জল দরকারই, কিন্তু সবচেয়ে বেশী দরকার খেতের তৃষা মেটাতে । 
আজও সভ্য দেশে দেশে কোন বছর কেমন ফসল হবে তার অনেকট। 
ভাগ্যের হাতে. কৃষক চেয়ে থাকে আকাশের দিকে, যাঁদও কৃত্রিম সেচের ব/বহারে এই 
নির্ভরতা কমেছে । নবপ্রন্তর চাষীরা প্রথমে অবশা সেচ জানত না, কিন্তু তাও 
তাদেরই আঁবক্কার। এর ফলে জমির উরতা, অনেকটা বাড়ল, জনবৃদ্ধির সমস 
মেটাতে তা৷ খুবই সময়োপযোগী হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে গধ্যপ্রাচ্যের প্রথম চাষী 
গ্রামগুলি নদী ঝর্ণা ঝোরাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, কিন্ত বসুদ্ধরার এই অণ্টল 
খুব সুজল৷ নয়, গ্রামের আকৃতি ও লোকসংখ॥৷ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা অবশ্য 
কঠিন হয়ে উঠোছিল । 

সেচ আবিষ্কার অনেকটা আকাঁস্মক ৷ যার। নদী বা ছোট ছোট জলধারার 
ধারে নিচু জিতে বাসা বেধেছে তার৷ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে যে যে সব জায়গা 
বানের জলে [ভিজে যায় সেখানে ফসল ভাল ফলে--যাঁদও জলের সঙ্গে পাঁলর সারও 
যে মাটি উর করেছে ত প্রথমে তাদের জানা ছিল না ৷ তখন মাটি কেটে পথ 
করে তার৷ জল নিয়ে এল যেখানে যেখানে তা পৌঁছায় না। নদী যাঁদ ছোট হয় 
তবে হয়তো, এ ভাবে জল সাঁরয়ে নিতে নিতে তা নেমে গিয়েছে খেতের চেয়ে নিচু 
এগিয়ে স্রোতের মুখে ছোট খাটো বাধ তোর করে দিলে জল 


প্রণালীর পথে মাঠে গিয়ে পড়বে । এই ধরনের সহজ সেচ 
প্রাচ্যের এমন এমন জায়গায় যেখানে 


ইরানে জাগ্রস গিরিমালার নিচে 
গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে জা 


স্তরে, তখন কিছুটা 
আবার বাড়বে এবং 
৫৫০০ বিসিতেই কাজে লাগানো হয়েছে মধ 
. বৃষ্টি কম বা আনাশ্চিত। উদাহরণ দেখা যায় 
খুঁজিস্তান এলাকায়, সেখানে প্রাচীন চাষবাসী 


৪৭ 


সভ্যতার আগে 


নদীর এত দূরে দূরে যে অন্তত প্রাথমিক সেচ ব্যতীত কৃষ সম্ভব হতে পারে না ৷ 


এই কাজে দক্ষতা বাড়তে বাড়তে গ্রামগুলি ছড়াল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর 
দিকে। নবপ্রস্তর চাষীদের পক্ষে খাত কেটে জলের পথ করা কঠিন ছিল না, 


পাথুরে কোদাল 'দয়ে মাটি টলে করে তা ঝুঁড়তে তুলে সাঁরয়ে নিয়েছে গ্রামবাসীরা ৷ 
এই খাত কাটা, বাধ তোর করা ইত্াঁদতে যে সাম্প্রদায়ক সহযোগতা৷ দরকার 


হয়েছে তা ক্রমশ বেড়েছে, যথাস্থানে তার আলোচনা হবে। 


৪৮ 


8। কাদা গুড়িয়ে পাথর 


নবপ্রস্তর বিপ্লবের প্রথম দিকে অন্য যে প্রধান আবিষ্কার মানুষের জীবন অনেক 
সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে ত৷ হল পোড়। মাটির পান্র। ভূগর্ভে বিস্মৃতির অন্ধকারে 
নিমাজ্জত সামান্য খোলামকুচি আজ পুরাতত্তের অন্বেষণে মন্ত বড় সহায়। এক খণ্ড 
ভাওকে সাক্ষী করে প্রত্কাবং গড়ে তোলেন পুরাকালের চিন্র। এই মৃংশিণ্প নব- 
প্রস্তর সমাজের সাধারণ ও প্রায় সজনীন বৈশিষ্ট্য, যদিও কোথাও কোথাও কৃষি 
ও পশুপালনের আগেই তা দেখা দিয়েছে, যথা িনিয়াতে অথবা মধ্যপ্রস্তর 
ডেনমার্কে । আজ থেকে প্রায় ২৭,০০০ বছর আগে চেকোল্পোভাকিয়ার দল্নি 
ভেস্তোনিংসে ঘণটির অধিবাসীরা ভাও ন! বানালেও মাটি পুড়িয়ে শন্ত করার রহস্য 
শিখেছে, তার সাক্ষী স্বরূপ রয়েছে ছোট ছোট পশু মুতি। জাপানে ১০,০০০ বছর 
প্রাচীন পোড়৷ মৃন্ময় পাত্র পাওয়৷ গিয়েছে । পক্ষান্তরে কৃষি ও পালনের পাঁথকৃৎ 
জার্মোতে যাঁদও মনোরম পাথর বাটি গড়া হয়েছে, মৃৎপান্রের নজির প্রায় নেই, 
এবং আর এক সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ঘণটি জেরিকোতেও দুই সহস্রাধিক বছর পরে 
তার আবিভাব। কৃষিবাসী পেরুতে বেশ কিছু কাল লাউয়ের খোলস পাত্রের কাজ 
করেছে। এ ধরনের সাক্ষ্য এই সাধারণ ধারণার পাঁরপন্থী যে কাঁষর পরে স্থায়ী 
গৃহস্থ ঘরে শস্য জমিয়ে রাখবার ও তা রণধবার উপযুক্ত ভাণ্ডের তাগিদে মেয়েরা 
অবিলম্বে মুশিপ্প আবিষ্কার করে। 

মাটি সর্বত্র আছে হাতের কাছে, ত! দিয়ে সস্তায় ও সহজে নানা আকার 


আকৃতির বস্তু গড়া যায়, যেমন ভাও শ্রেণীর মধ্যে জল খাওয়ার খুঁর -থেকে শস্য 


মজুত রাখবার প্রকাও জালা পর্যন্ত । গোড়া মাটির আগে রোদে শুকানে। কাচা 


মাটির পান্র ব্যবহার হয়েছে এবং সম্ভবত কখনও কখনও ঝুঁড়র গায়েও মাটি লেপে 


নেওয়৷ হয়েছে জল ঝরার পথ বন্ধ করতে । ঠিক কবে কোথায় এবং কি করে 


পাকা মৃংপাত্রের রহস্যটি মানুষের কাছে প্রথম ধরা গড়ে তা জানা নেই । মাটি 
পুড়িয়ে পাত্র বানাবার সর্ধাগ্র উদ্যোগ মধাপ্রাচো৷ কোথাও 'নাঁদিষ্ট করা যায় ন, 
তবে সাধারণ ভাবে সেই অঞ্চলে তার চিহ্ন মেলে ৭০০০ {বস নাগাদ । 


সভ্যতার আগে 


আবিষ্কারের স্থান কালের চেয়ে ক করে তা ঘটল তাই বেশী আগ্রহভনক। 


হয়তো কেউ লক্ষ্য করেছে যে মাটির উনন পুড়ে পুড়ে ক্রমশ কঠিন হচ্ছে; অথব৷ 
মাটি-লেপা ঝাড় কোনও রকমে রান্নার আগুনে পড়েছে, পাচিকা দেখল মাটির রং 


ও কাঠিন্যে এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য রূপান্তর কিনিয়াতে অন্তিম প:রাপ্রস্তর আমলের 
যে গোড়া মাটির খণ্ড পাওয়া গিয়েছে তা এই রকম সন্তাবনারই দেশ দেয়, 
খণ্ডগুলির গায়ে ঝড় বোনা দাগ স্পষ্ট । এই ধরনের আকাঁস্মক আবিষ্কার লোক 


মুখে সহজেই ছড়াবে, আবার একাধিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে ঘটে থাকাও স্বাভাঁবক 
_আমোরক। মহাদেশে ত প্রায় সুনিশ্চিত ৷ 


মৃত্তক৷ শিল্প শিখে মানুষের সুখ সুবিধা ও আনন্দ আমরা সহজেই ভানুমান 
করতে পাঁর। এর আগে কাচ। মাটির পানর বাবহার করতে গিয়ে সে নানা অসুবিধ৷ 


ভোগ করেছে_ তা সহজে ফেটে বা ভেঙে যায়, জল লাগলে গলে যায়, গরম করলে 
টেকে না। কিন্তু পোড়া ভাণ্ড অত সহজে ভাঙে না, ফাটলেও এই সপ্ত বস্তু 
ফেলে দেওয়া চলে । গম ও যবজাত খাদ্য প্রস্তুত করতে এমন পান্রের প্রয়োজনীয়ত। 
বেড়োছল যাতে তরল [জানিস রাখা যায়। 


পোড়া মাটির ভাণ্ডে রান্না করা, ত৷ 
মেজে পরিষ্কার করা চলত । 


তাতে খাদ্য ঢেকে রাখলে ত! মাছ ও অন্যান্য পোকার 


থেকে নিরাপদ, ঝধাঁড়তে শস্য জমা রাখলে ইন্দুর তা কেটে ফেলতে পারে, কিন্তু 


তার দণত হণাঁড় কলাঁস ফুটে। করতে অক্ষম । সব দিক দিয়ে পাঁরচ্ছমতা অনেক 
বাড়ল । 


মাটির বাসন পত্র থেকে লোকে যে সুখ সুবিধ৷ পেয়েছে তার জন্য মৃং- 
[শপ্পীদে 


র প্রাত বিস্ময়ামাঁশ্রত সম্রমও স্বাভাবিক, হয়তো তারই চিহ্ন আমর৷ দেখতে 
পাই কয়েক হাজার বছর পরে আদ এ 


সব কিছুর অ্রষ্টা খুনুম দেব 1ছল 


বানিয়েছে -মাটি থেকে। তার সঙ্গে মেলে বাইবেলের উীন্ত “আমরা মাটি, তুম 
কুম্তকার”। 


তহাসিক কালের আচার এীতহ্যে। মিশরে 
কুমোর, মেসোপটোময়ার আৰুরু দেবী মানুষ 


প্রথম আবিষ্কারের সময় থেকে মাটির 


এ খেন যাদু বলে কাদার থেকে পাথর সৃষ্টি 
ম্যাটমেটে কালে। র 


দেখে। 


বৃপাস্তরও অলৌকিক মনে হয়েছে। 
|| 


রও দৃঢ় হল এ 
ং আগুনের ছোঁয়ায় কেমন তারই মত লোঁহতাভ হয়ে উঠল ত 


নক ব৷ বৈজ্ঞানিক 
এই রূপান্তরে ও পোড়৷ 


কাদা পুড়িয়ে পাথর 


মাটির সামগ্রী সৃজনে আছে প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্রিয়া, যাঁদও তার রাসায়নিক মূলনীতি 
আমর। শিখোঁছ বহু হাজার বছর পরে। মাটি নানা রকম, কুমোরের পছন্দ আঠালো 
মাটি, ত প্রধানত হল আ্যালামনিয়াম সিলিকেট এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত জল ( কেলাস 
জল)। আতীরন্ত জল মাঁশয়ে কাদা বানিয়ে এই পদার্থটিকে যেমন খুশি রূপ 
দেওয়া টলে। আবার গরম করলে ৪৫০ ও ৭০০ ভাগ্র সেনটিগ্রেডের মধ্যে যুক্ত 
জল বৌরয়ে গয়ে এক কঠিন বন্ধুর সৃষ্টি হয়, ৬০০ ডাগ্রর কাছাকাছি তাপ তুলতে 
পারলে মাটি ঘন হয়, তার ছিদ্র বন্ধ হয়, তাতে জানিসটির উৎকর্ষ বাড়ে । 

প্রাচীন কুন্তকাররা এত গঢ় তথ্য না জানলেও অভিজ্ঞতার থেকে তার! 
নানা কলা কৌশল শিখেছে । মাটির খেলনা বা পুতুলের তুলনায় পাত্র বানাতে 
অনেক বেশী জ্ঞান ওঁ দক্ষতার প্রয়োজন । তা অর্জন করতে হয়েছে বহু ব্যর্থ চেষ্ট। 
ও পরীক্ষার পাঠশালায় । প্রথম কথা, দেখা গেল ভিজে পার্টি সরাসাঁর চুলায় রাখলে 
তা ফেটে চৌচির হয়, আগে ধাঁরে ধীরে রোদে শুকিয়ে নিলে ফাটে না। খড় ব৷ 
অন্যান্য উদ্ভিজ্জ বস্তু অথব৷ বালি, পাথর কণ। মিশিয়ে নিলেও যে ফাটার আশঙ্ক। 
কমে, উপযুক্ত মাটি বেছে নিয়ে ত! ভাল করে ধুয়ে এবং মিশিয়ে না নলে যে রুক্ষ 
ভঙ্গুর পাত্র সৃষ্টি হয় তাও ক্রমশ শিখেছে কর্মীরা । প্রথমে অবশ্য খোল। আগুনে 
পাত্র পোড়ানো হয়েছে কিন্তু বুঝতে দোর হয় নি যে ঢাকা চুলায় বস্তুটি আরও 
শত্ত ও উৎকৃষ্ট হয়_তার কারণ অবশ্য ভিতরে হাওয়ার তাপ-সাম্য। প্রায়ই 
আগুন জাল। হয়েছে ছোট গাছপাল৷ দিয়ে, তার পর ত বাচিয়ে রাখতে ঘাস ব। 
গোবর ফেল৷ হয়েছে_কোনও কোনও প্রাচীন সমাজে এই পদ্ধাত এখনও চলে ৷ 

পানের সর্বাঙ্গীণ সমতা এক আবাশ্যিক বৈশিষ্ট্য, কুমোরের চাকে তা বজায় রাখা 
অনেক সহজ, কিন্তু ত। আবার হতে প্রায় ৪০০০ বছর কেটে গেল। তার আগে 
দুখানি হাতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, ঘট ঘটি বাটির বিকাতি এঁড়য়ে (বাভন্ন অংশে 
সমতা অক্ষুণ্ন রাখ নিশ্চয় সহজ হয় নি। অবশ্য প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল কাষ- 
কারত।। পরে ক্রমশ সৌন্দর্যের মূল্যবোধ জাগল, তখন কাজটা হল কারুশিল্প । 
মাটির ছোট খাটো উপাদান এনেকাংশে বস্তুর গুণ ও রূপ নির্ধারণ করে, সুতরাং 
জানতে হয়েছে তার কোন অংশ বেছে বাদ দিলে বা তাতে নতুন কোন পদার্থ যোগ 
করলে কাজ সহজ্জ হয়, জিনিস ভাল হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মাটি থেকে তৌর পান্রের 
রং পৃথক হতে পার । বাইরের ঘরোয়। উপাদান মিশিয়েও নতুন রং আন৷ যায়, 


৫১ 


সভ্যতার আগে 


যেমন পশুর মল বা ছাই থেকে মনোরম ধূসর বর্ণ । 


তা ছাড়া আগুন জালতে কি 
জালানি ব্যবহার হল, 


তার সঙ্গে বাতাস কতটা শল, তাপ কতটা উঠল ইত্যাঁদরও 
প্রভাব আছে রঙের উপর, যথা বাতাস বাঁড়য়ে লাল, তা প্রায় বন্ধ করে কালো ৷ 
লাল রং আরও আন৷ যায় এমন মাটি দিয়ে পাত্র গড়ে যাতে লোহাযুন্ত পদার্থের 
অনুপাত বেশী অথবা৷ সাধারণ মাটির পাত্রে গোড়াবার আগে তা মাখিয়ে নিয়ে । 


(বাভিন্ন মাটি গুলে এই উপায়ে নান। রঙের নকশা ও ছাঁবও ফুটিয়ে তোলা যায় 


গোড়া পানের গায়ে। এ সব কাজে বেশ কিছুটা শিল্প প্রবৃত্ত ও কম্পন৷ দৃষ্টির 


সহযোগ দরকার, কারণ 'ীন্ুত পাত্রের চেহারা গোড়াবার আগে ও পরে সম্পূর্ণ 
আলাদা, সৃষ্টি কালে শিল্পীকে মানস চক্ষে দেখতে হয়েছে পরবর্তী রূপাট । অবশ্য 
পোড়া পান্ৰাটকেও রং দিয়ে অলংকৃত করা যায়. প্রথমে রাঙন গোরমাটর এলোমেলো 
ছোপে তার শুরু হয়েছে, ক্রমে দেখা দিয়েছে মনোরম নকশা ও ছাঁব। 


আদিতম 
প্রাক্কীতক দৃশ্যের এক নমুনা দেখা যায় ইরাকের টেপে গাউরা ঘাঁটিতে উ 


দ্ধিত এক 
কলাসর গায়ে, পাহাড় নদী (সম্ভবত ইউফ্রোটস) ও পালিত পশু রূপাঁয়ত এই 
দৃশ্যে। পানের গঠনে ও বর্ণ বৌচত্যে সৰীঙ্গীণ উন্নাত অবশ্য লাক্ষত হয় চাক 


আবিষ্কারের পর মিশর, মেসোপটোময়। ও সিন্ধু তীরের আদ এঁতহাসিক 
শহরগুঁলতে । 


গঠন যথার্থ না৷ হলে বর্ণ বোঁচন্র সত্বেও পান্রের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয় না, 
ঘট ঘটি সব মাটি হয়ে যায়, আবার আকাততে মৌলক কপ্পনার খেল৷ দেখিয়ে 
আদি এীতহা?সক চীনের ঘট 


আকর্ষণ গঠন সৌন্দর্য । শুধু 
অন্যান্য পানেও সমত৷ ও পারপ্রোক্ষতের প্রতি দৃষ্টি রেখে নব নব 
সৃষ্টি আজ এক সন্ত শিল্প, তার জন্য ব 


দিনে মানুষকে প্রধানত নিজের হাতের উ' 
খাটিয়ে সে কাজ সহজ করে ? 


আজ লাখ লাখ টাকায় কেনা বেচ হয়, তাদের প্রধান 
মাটির নয়, 


হু যন্ত্র উপকরণও আছে। 


পর নির্ভর করতে হলেও তার 


ই মধ্যে মাথা 
নয়েছে। 


ছোট খাটো অথব৷ চ্যাপট। ধরনের পান্র 


রে গোড়াবার আগে ভিতরের বন্ধুটি বার 
করে ফেলেছে। কিন্তু ঘটি বা কলাস 


জাতীয় আধার গড়া এত সহজ হয় বন 
সে ক্ষেত্রে নিচের অংশটি এ উপায়ে বানিয়ে নন 
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কাদ৷ পুড়িয়ে পাথর 


পাকিয়ে পাকিয়ে বাঁসয়েছে, অথবা সরু সরু কানা আলাদ৷ তোঁর করে একের পর এক 
জুড়েছে । 

কাজটি খুব সহজ নয়, কারণ কানাগুলির পরিধি ক্রমশ ছোট হবে, প্রত্যেকটি 
ঠিক মাপ মত বানাতে হয়েছে, সেগুলি বসাবার আগে খেয়াল রাখ! দরকার যেন 
শুকিয়ে না যায়, পরে অপেক্ষা করা যাতে কিছুটা শুকিয়ে নিচের অংশকে ভাল করে 
ধরে। এমাঁন করে ধাপে ধাপে কাজ এাগয়েছে, হয়তে৷ কয়েক দন কেটে গিয়েছে 
একটি ঘটি সম্পূর্ণ করতে। তার পর পোড়াবার আগে পাত্র শুকিয়ে কুন্তকার তার 
গা চে'ছে মসৃণ করেছে এবং প্রায়ই নুঁড় জাতীয় গোল কিছু অথবা বালি দিয়ে ঘষে 
পালিশ এনেছে যাতে সুক্ষ ছিদ্র কমে যায়, কখনও ব৷ মাহ মাটি জলে মিশিয়ে 
লেপে দিয়েছে গায়ে, পুড়ে শন্ত ও মসৃণ হয়েছে তা। এত যত্ন ও ধৈর্যের কাজ 
সম্ভবত প্রথম দিকে মেয়েদের হাতে ছিল, তাদের আঙুলের ছাপও পাওয়া গিয়েছে 
আদিতম কিছু মৃৎপানের গায়ে। হয়তে। ঘরের গৃহণীরা ময়দার দলা থেকে যেমন 
রুটি বানিয়েছে, তেমনি সুদক্ষ হাতে বাড়ির উঠনে কাদারও রূপ দিয়েছে, শুধু চাক 
ছাড়৷ প্রয়োজনীয় সৰ উপকরণ তাদের রান্না ঘরেই ছিল- শসা বা রুটি সে'কার চুল! 
কাঠের বেলুন, পাথরের ছুরি, লেপনের জন্য হাড়ের চওড়া গাত। পরে শিপ্পাঁট 


পুরুষ কুন্তকার শ্রেণীর হাতে গিয়েছে, যেমন এখন তারাই চাক চালায় ৷ 
মৃংশিণ্পের আগে কিছু বানাতে প্রধান উপাদান ছিল পাথর হাড় কাঠ। এই 


সব কঠিন পদার্থ কষ্ট করে কেটে ঘষে প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে। কিন্তু এক তাল 
কাদার থেকে নমনীয় আর কি হতে পারে_ত। মানুষের সম্পূর্ণ অধীন। অথচ এমন 
জানস হাতে পেয়ে সে নতুন পরীক্ষা ও 
উদভাবনের খেয়ালে মেতে ঠেনি, প্রাথমিক 
পান্গুলিতে আমরা দেখি পূর্ববর্তী কোনও 
আধারের স্পষ্ট ছাপ-_ এখানে ছাপ শব্দটি 
প্রায় আক্ষারক অর্থে ব্যবহার করা চলে । 
এর আগে মানুষ পশু দেহের স্থলী বা 
চামড়া, লাউয়ের খোসা, ঝাঁড় এবং ৃ 
নিজেরই খুলি ব্যবহার করেছে জিনিস চিত্র ৭। কিনিয়াতে প্রাপ্ত মুগ, গায়ে 
রাখতে, প্রথম দিকের অনেক মৃৎপান্রে ঝুড়ির অনুকরণে দাগ কাটা । 
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সভ্যতার আগে 


এদের কোনও কোনওটির আক্কতর অনুকরণ দেখা যায়, তলাটা, সর্বদাই 
গোল, এমন ক সাদৃশ্য বোঝাতে কখনও কখনও পাত্রের গায়ে চামড়ার সেলাই 
বা. ঝুাঁড়র বোনা-নকশা একে ঝ খুদে দেওয়া হয়েছে, যেমন 'কাঁনয়াতে। 
মৃৎপান্রের কানার ঠিক নিচে তা ঘিরে খোদাই করা বিন্দুর সার, দেখে মনে হয় 
চামড়ার থাঁলর মুখ বন্ধ করতে যে তা ঘিরে ফুটে। করে তার মধ্যে সরু চামড়ার ফাল 
পরানো হত, এ যেন সেই 'ছিদ্রগুলর অনুকরণ ৷ মেয়েরা স্বভাবত সনাতন ও 
প্রগালতের অনুসরণ করে বলে এর থেকেও সন্দেহ হয় যে প্রথম দিকে মাটির কাজ 
তারাই করেছে। আজ আমরা অনেক আধুনিক তৈরী [জানসের পাঁরকষ্পনায় 
পুরনোর ছাপ দেখতে পাই, কিন্তু ত ফ]াশানের তাগিদে বা [শিল্পীর খেয়ালে স্বেচ্ছায় 
ধার করা। প্রথম মৃতকর্মারা পরিচিতের অনুকরণ করেছে তার বাইরে [ছু ভাবতে 
পারে নি ধলে। কিনতু ক্রমে নানা নবপ্রস্তর সমাজে ঘটাশস্পীদের কষ্পনা পাখা 
মেলেছে, মুক্ত গেয়েছে আনব দৃষ্টিসুখকর আকার আকাতিতে অথবা পশু বা মানুষ 
দেহের অনুকরণে । পেরুবাসীর। ষে তাদের ফালত 1চনেবাদাম, আলু ইত্যাঁদর 
আকারে ঘট বানিয়েছে ত৷ আমর৷ আগে দেখোছ, এই সব ফসলের গায়ে মানুষ বা 
জন্তুর মুখ ও অবয়বও গড়ে তোল। হয়েছে। দাঁক্ষণ-পূর্ব যোরোপের এক পৃথুল৷ 
উলঙ্গ নারী মৃতির ভিতরটা ফাপা, হাত দুটি হাতল, গলাটি ঘটের মুখ । কৌতুক- 
রাঁসক শ"পীর। অদ্ভুত জন্তুর আকারে ভাণ্ড গড়েছে, কোথাও ঢাকনাটি এক পেঁচার 
ুরুগস্ভীর বদন। পানর গড়নে অভিনব উদভাবনের এই ধারা আজও অব্যাহত। 
মধ্যপ্রাচ্যের আদতম ঘাঁটিগ্লর মধ্যে সিয়াল্‌কের ( ইরান ) নিয়তম স্তরেই 


চিত্ৰত মৃংপাত্ৰ লক্ষিত হয় ‘কিন্তু তৎপরবর্তী কালে 


প্রায়ই রঙের ব্যবহার দেখা যার 
ইরাকে এবং বিশেব করে ইরানে- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক রঙের নকশা, কখনও দুই 
কি তারও বেশী। চিত্রণ-কৌশল ও তার 


“ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার পার্বত্য অ 


উপসাগর সরে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ ইরাক বাসযোগ্য হলে ঘটাশিল্পীর। নিচে নেমে 
এসোছল। 


এই এ্রাতহ্যের প্রসার উত্তরে তুকিন্থান, 
বেলুচন্থান পধন্ত অনুসরণ করা চলে । এই বিস্তার্ণ অপ্টট 
মূলক বিচারের ফলে দুটি প্রথাগত বিভাগ লক্ষিত 
আলপন। কাটা হয়েছে প্রধানত হলুদ ধরনের জামর উপ 


আনুষঙ্গিক উন্নত চুলার আবিষ্কার উত্তর 
লে ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু পরে পারস্য 


পুবে ইরানের ভিতর 1দয়ে 
লরবাবধ সাক্ষেযের তুলনা- 
হয়েছে £ দাক্ষণাণ্চলে রাঙন 
র, উত্তরে লাল জাঁমর উপর । 
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্রত্তীবজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন যে অনেক ক্ষেত্রে পাত্রের গায়ে অঙ্কনের উদ্দেশ্য 
শুধু সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি নয়, তাদের সাংকোতক অথবা ধৰ্মীয় তাৎপর্য ছল । তার আলোচনা 
পরে হবে, কিন্তু সে কালের শিল্পীর উদ্দেশ্য যাই থাক, এ কালের বিজ্ঞানীর৷ 
নকশা ও তাদের রং নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন ; যেমন পুরাপ্রস্তর যুগের পাথুরে 
তন্ন, তেগাঁন নবপ্রপ্তর পান্রীশপ্পের রং ও নকশার বিশেষত্ব আজ এক জটিল শান্ত 
সৃষ্টি করেছে। সাধারণের চোখে তা নিরস সন্দেহ নেই, তবে এর সূত্র ধরে সে 
কালের জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়, বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চলা 
ফেরা ও গাঁতাবাধ সম্বন্ধে অনেক খবর মেলে, যেমন ইরানী আলপনা হঠাৎ দ্ধ 
তীরের মাটির থেকে উদঘাটিত হয়ে নির্দেশ দিতে পারে যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের 
যোগ ছিল। বস্তুত সিন্ধবাসীদের সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে সুমেরী মাটির স্তরে 
যার বয়স আমাদের জান] সুমেরের সঙ্গে এই বাঁণাঁজাক সম্পর্ক সিন্ধু সভ্যতার 


প্রাচীনত৷ নির্ণয়ে সাহায্য করেছে । দেশে দেশে কোন রাস্তায় ব্যাপারীরা যাতায়াত 


করত তার ইঙ্গিত দেয় পথে বিবর্জিত ভাণের খও | {বাশিষ্ট রং ও নকশা পাঁরচয় 


পন্রের কাজ করে মারুলী ভগ্নাংশ এত খবর সরবরাহ করতে পারে না। শিল্পী 
যখন আপন খেয়ালে তুলি চালিয়েছে তখন সেযে তার দু দিনের ব্যবহার্ষের গায়ে 
ইতিহাসের স্বাক্ষর রাখছে ত তার দুরন্ততম কপ্পনারও বাইরে ছিল । 

কাদা দলে মৃতশপ্পীরা শুধু পান নয়, অসংখ্য খেলনা, ছোট ছোট পুতুল ও 
আরও অনেক কিছুর মৃত দয়েছে। আগে যা সব তৈরি হয়েছে পাথর হাড় শিং 
বা কাঠ কেটে, মাঁটর সত নরম নমনীয় বস্তু হাতে পেয়ে ত৷ বানাতে ভাগ্কর তার 
খেয়াল খুশি চারতার্থ করবার চরম দ্বাধীনতা লাভ করল, তার কপ্পনার সীম। 


পাঁরকণ্পনার সপ্তাবনা পূর্ণ প্রসারত হল। আঁদ্য কালের জননী দেবী ছাড়াও তারা 


মাটি পুড়িয়ে গড়েছে মানুষ ও পশু পাখির মৃতি, ক্ষুদ্রাকার যান বাহন, ঘর বাড়ি, 
আরও কত ক । ব্যবহারিক দ্রব্যের মধ্যে প্রদীপ. ছঠচ এবং যেখানে পাথর দুষ্প্রাপ্য 
যার লোক মাটির 


নবপ্রপ্তর আমলে পাশ্চম এশ 
চেকোক্পোভাকিয়ায় কোন এক অজ্ঞাত 


খেলতে দিয়েছিল, দেখে বোঝা যায় 
ত মাঝখানে উচু, দু দিকে ঢালু ; 
চলাত ৷ মহেন্জোদারো৷ ও 


সেখানে কাস্তে কোদাল পর্যন্ত ৷ 
বাঁড়তে বাস করত, তার ছাত সমতল ; 
কুমোর ক্ষুদ্র একটি গৃহ গড়ে হয়তো ছেলেকে 
সেখানে বাঁড় তোর হত কাঠ দিয়ে, তার ছা 
য়োরোপীয় জলবায়ুর উপযুক্ত এই ধরনটা এখনও 


6৫ 


মাথা নাড়তে পারে এমন বখড় এবং ড়া বলদ যুন্ত কলাঁস চাপানো সুন্দর একাঁট 
মৃচ্ছকাটক, অর্থাৎ শির মৃন্ময় শকট :; 


ব্যবহার হয়েছে, প্রায় অনুরূপ গাঁড় আজও চলে এ অণ্চলে। কিন্তু সম্ভবত কেবল 
অবসর [বনোদনে বা শিশুদের শনোরঞ্জনে দেশে দেশে মৃতাশপ্পীরা এত সব 
'অকাজের' জিনিস বানায় নি কোনও কোনও মুতির গুরুতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ। 
ছিল হয়তো । 


আগা ছিল ২এই নবলনধ শিল্পের । 
গোড়া মাটির আধারের পাশাপাশি পাথরের পানর, চামড়ার থাঁল ছাড়াও তন 
বাহার হয়েছে নানা উদ্ভিজ্জ বস্তু থেকে বোনা ঝু 


ড়, ভালা, ইত্যাদি । কিন্তু ঝুঁড় 
বা থাল তরল পদার্থ রাখবার উপযুক্ত নয়. মাটির ঘটি কলাসতে জল ঠাণ্ডাও থাকত 
ভাল। 


ত বলে মৃত্তিকা শিল্প আয়ন্ত করে মানুষ তার 1চরপারাচত পাথর অবজ্ঞা 
করে নি, যদিও ক্রমশ সাবেক কঠিন উপাদানের স্থান অনেকটা দখল করেছে মাটি। 
খুগার অনেক বেশী ভঙ্গুর, নবপ্রস্তর সমাজের স্থিতিশীল জীবনেই সম্ভব তার 
ব্যাপক ব্যবহার । জার্সোর ঘণটিতে অস্তিম পর্বের গ্রামে ছাড়া মৃংপাতরের চিহ্ন দেখা 
যায় না, কিন্তু প্রথম দিকেই ছনাপাথরের চমৎকার বাটি গড়া হয়েছে, ঘষে মসৃণ করা 
গায়ে তাদের নানা রঙের শিরা । ইরাকেই অনান প্রাপ্ত রাধুনীর দুটি উপকরণ 
উল্লেখযোগ্য । শস্য গু'ড়ো করবার জন্য মাঝখানে খোষল করা যুক্ষ পাষাণ পাটা, 
সঙ্গে ঈষং চ্যাপটা গোল পাথর ; এই শিল নোড়৷ এত ভারী যে শিকারী-সংগ্রাহক 
সমাজে তা বয়ে বেড়ানো সম্ভব হত না, কিন্তু স্থায়ী কৃষী পারিবা 
লেগেছে তা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত একটি রামার ভাও, তলাটা চ্যাপটা 
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হয়ে উঠেছে মুখের দিকে এবং ঘষে মসৃণ কর৷ । পাথর থেকে এমন আকৃতি আনতে 
বেশ কিছুটা কৌশল দরকার হয়েছে, আশ্চর্য নয় যে সব দিকে সমতা রক্ষা হয় নি। 
মৃতি, অলংকার ও বিবিধ কাজের উপকরণ গঠনেও মৃত্তিকার পাশাপাশি চলেছিল 


নানা জাতের শিল৷, আজও চলছে । 


৬৭ 


1 ঘরের কথা 


নতুন আবফ্ষার, নতুন শপ্প ও স্ফিতিশীল জীবনের প্রভাবে নবপ্রস্তর যুগে 


বাস ব্যবস্থাও গৃহস্থালিতে ব্যাপক পারবর্তন ঘটেছে, সামান্য ও সাধারণ সূচনার 


থেকে আরম্ভ করে এ যুগের আদ পরেই নানা স্থানে আশ্চর্য উন্নত বাঁড় ঘর 


সৃষ্টিতে ও সামাজিক বিবর্তনে ত প্রাতফালত দেখা যায়। 

প্রথম চাষবাসীর৷ বাস করত শস্য খেত ও পশুর বিচরণ ভাঁমর অদূরে লাগা- 
লাগ কয়েকটি ঘরে, এই নিয়েই গ্রাম । বাঁড় তোর হয়েছে স্থানীয় অবস্থা। অনুযায়ী 
মাটি, নলখাগড়া, হোগলা, খড়, কাঠ, পাথর ইত্যাদ ব্যবহার হয়েছে। আজও 
ভারতের পল্লীগ্রামে যে মাটির কুটির লক্ষ লক্ষ লোকের আবাস মধ্যপ্রাচ্যের মাটির 
ঘরগুল ছল সাধারণত তারই অনুরূপ, এখনও কোনও কোনও অঞ্চলে তাই ; প্রায়ই 
কাদার চাক প্রখর রোদে শুকিয়ে বানানে। রুক্ষ কাচা ইট বাঁসয়ে দেয়াল, উপরে খড় 
বা কাদা-লেপা। ডালপাল৷ দিয়ে ঢেকে সমতল চাল, তার ভিতর দিয়ে বাতাস খেলত । 
গৃহবাসীর। সযড্রে দেয়াল ও মেঝে লেপেছে কাদ৷ দিয়ে, কখনও 'চানিত করেছে 
শাৰ্বের গত ধোনা আসন ও শয্যা, শোবার জন্য কিছুটা উঁচু করে তোলা বেদী, 
আলাদা রামার জায়গা এ সব দেখা যায় স্থানে স্থানে । 
বন্য পাঁরবেশে যখন নবপ্রস্তর যুগ প্রবেশ করল তখন সেখানে 
গৃহ নির্মাণে সহজেই তা গৃহীত হয়েছে ; স্থাপত্যও ছিল 
উপযযুন্ত, যেমন ছাত দু পাশে ঢালু, যাতে 


অনেক পরে য়োরোপের 
কাঠের অভাব ছল না, 
ভিন্ন ধরনের, জলবায়ুর 


রে পড়তে পারে, এই 
মধ্যপ্রাচে)র মাটির ঘর অবশ্য বেশী দিন টেকে নি, কখনও 
কখনও চালে আগদন লেগে ধ্বংস হয়েছে । 
তাদের উপরেই নতুন করে বাড়ি বানিয়েছে 
আকাক্ষিত সব ঢাবি গড়ে উঠেছে, 
গ্রাম । 


রীতি হাজও অব্যাহত । 


তখন মাটি সমতল করে আঁধবাসীরা 


” এ ভাবে প্রপনীবজ্ঞানীদের পরম 
অনেক জায়গায় এখন তাদের শীষে আধুনিক 


বর্তমান জর্ডান দেশে এমান এক ঢাবর 
পৃথিবীর আদতম শহর। জেরিকে৷ বাইবেলের 


চর 


নিচে উদঘাটিত হয়েছে এ যাবৎ 
প্রসিদ্ধ নাম, তাতে বাঁণত আছে 


কাদা পুড়িয়ে পাথর 


হয়ে উঠেছে মুখের দিকে এবং ঘষে মসৃণ করা । পাথর থেকে এমন আকৃতি আনতে 
বেশ কিছুট। কৌশল দরকার হয়েছে, আশ্চর্য নয় ষে সব দিকে সমতা রক্ষা হয় নি। 
মূৰ্ত, অলংকার ও বিবিধ কাজের উপকরণ গঠনেও মৃত্তিকার পাশাপাশি চলোছিল 
নান৷ জাতের শিলা, আজও চলছে । 


6৭ 


&। ঘরের কথা 


নতুন আবিষ্কার, নতুন শিপ্প ও স্থিতিশীল জী! 
বাস ব্যবস্থা ও গৃহস্থালিতে ব্যাপক পাঁরবর্তন 
থেকে আরম্ভ করে এ যুগের আঁদ পৰেই 
সৃষ্টিতে ও সামাজিক বিবর্তনে তা প্রাতফলিত দেখা যায়। 

প্রথম চাষবাসীর৷ বাস করত শস্য খেত ও পশুর বিচরণ 


লাগ কয়েকটি ঘরে, এই নিয়েই গ্রাম। বাঁড় তোর হয়েত 
মাটি, নলখাগড়া, হোগলা। খড়, 


ভমর অদূরে লাগা- 


হ স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী 
পাথর ইত্যাদি বাবহার হয়েছে। 


য়ে, কখনও চান্ত করেছে। 
মাদুরের মত বোনা আসন ও শয্যা, 
আলাদ। রান্নার 


কখনও চালে আগদুন লেগে ধ্বংস হ 
তাদের উপরেই নতুন করে বাঁ 
আকা্ষত সব চাৰ গড়ে উ লায়গায় এখন অদের শীর্ষে 
গ্রাম । } 


য়েছে। 


বর্তমান জর্ডান দেশে এ 
পৃথবীর আদতম শহর । 


ঘরের কথা 


জশুআ৷ স্থানটি দখল করেছিলেন যখন তার পুরোহিতদের শিঙ৷ নিনাদে জোৌরকোর 
প্রাতরক্ষা-প্রাকার ধালসাৎ হয়েছিল । কিন্তু এ যুগের এক আশ্চর্য আবিষ্কার 
থেকে আজ জানা আছে জোরকোর খ্যাতির দাবি আরও বেশ কয়েক হাজার বছর 
প্রাচীন যখন সেখানে একাধিক প্রাচীর নিয়ে রীতিমত শহর গড়ে উঠোছল। গ্রাম 
কখন শহর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় তার আবসংবাদিত নির্ণায়ক হল কতগুলি বৈশিষ্ট্য, 
যেমন খাল প্রাচীর, মন্দির, স্মৃতি সৌধের মত সমষ্টির স্বার্থে গঠিত নির্মাণ কাজ এবং 
বিদেশী ব্যক্তিদের উপস্থিতি । মিশরের পিরাগিড, সুমেরের গগনস্পশাঁ মিনার- 
মন্দির জিগুরাট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে বহু দিন ধরে পুরাতত্তে এই ধারণ৷ সুপ্রাতঠিত 
যে এ সব দেশে খ্ৰীষ্টপূর্ব চতর্থ সহস্রকে পৃথিবীর প্রথম শহরগাল দেখা দিয়েছে । 
কিন্তু পরামিড বা জিগুরাট যখন তোর হয়েছে তার প্রায় ৫০০০ বছর আগেই 
জেরিকোবাসীরা উঁচু করে গড়েছে মোটা মঞ্জবুত শিল৷ প্রাচীর । বর্তমান শতাব্দীর 
মাঝামাঝি এই আবিষ্কার এবং জ্রোরকোর অন্যান্য বিস্ময় পুরাবিজ্ঞানীদের যে 
স্তাম্ভত করেছে তা আশ্চধ নয় । 

এই উদবাটন সম্ভব হয়েছে যে মাহলার উদ্যোগে তান ব্রিটেনের প্রত্াবিং 
ক্যাথলিন কেনিয়ন। তার আগে এই চাবর খনন থেকে জানা ছিল যে নিম্নতম 
স্তরের আঁধবাসীরা মৃত্শপ্প জানত না, যাঁদও তারা জার্মোবাসীদের মত ঘষে 
পালিশ করা চুনাপাথরের পাত্র গড়েছে । ১৯৫২ সালে শ্রীমতী কোনয়নের দল 
খু'ড়তে আরম্ভ করে উন্মনন্ত করল তিনটি প্রাচীর। প্রথমে যেটি দেখা দিল তার 
বয়স ৬০০০ (বাস, দ্বিতীয়টি তৈরী হয় ৭০০০ বাস নাগাদ মন্ত মন্ত অখণ্ড পাথর 
দিয়ে, কেনিয়নের হিসাবে তা সাড়ে চার মিটার উঁচু ছিল ; এর ভিতর দিকে গায়ে 
গায়ে ঠেকিয়ে বাড়ি ঘর তোল৷ হয়োছিল, সুতরাং তা একাধারে শহর প্রাতরক্ষ। ও 
বাঁড়র দেওয়ালের কাজ করেছে । তৃত।য় প্রাচীরটি প্রাচীনতম এবং আরও বাইরের 
দিকে অবাস্থত, তা গড়া হয়েছে প্রায় ৮০০০ বিসিতে। এটি অবশ্য আজ মাটির 
সবচেয়ে নিচে, ভূগভের যে স্বাভাবিক শিলা-ভতের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এখন ?ঢাবর 
মাথ৷ থেকে ১৫ মিটার গভীরে । সেখানে এই প্রাচীর দু {মিটার মোটা, অবাশষ্ট 
অংশের উচ্চত। বতমানে কোথাও কোথাও প্রায় ছ মিটার, নিমাণ কালে এই প্রাকার 
কত উঁচু ছিল তা কেউ জানে না। আজ পযন্ত এটি 'বশ্বের প্রাচীনতম শহর- 


প্রাচীর ৷ 


৫৯ 


সভ্যতার আগে 


প্রায় এক কলোমটার 
আঁধবাসীরা, তার পর মসল। ম দেয়াল গেথেছে। তা ছাড় 
প্রাচীনতম দেয়ালটির বাইরে পাথর খু 


মিটার, গোড়ায় ব্যাস ন মিটারে 
উপরে উঠার সিশড় প্যন্ত। সে কালে এই সোপানের কতগুল ধাপ ছিল তা 
জানা নেই, ধাপগুলি তোর হয়ে 


মসৃণ করা পাষাণ পাটা 'দিয়ে। 
মধ্যে উদুন্ত হয়েছে 


মধ্যে আরও ছল কতগুলি দেয়াল যাদের উপরে 
প্রণালী, তাতে পাঁলমাটি 


সষ্ভবন।। আদি কাল থেকে 


সৃষ্টি করোছিল বলেই জোরকো। 
কোনয়নের মতে এই সাললের 


এক ফোয়ারা 


তে জনপদ গড়ে উঠতে পেরেছে । শ্রীমতী 


বং পৃজায প্রতীক কিছু একটা 
ও সামান্য চিহ আছে। 


’ তা ছাড়া তাদের [ছিল বুনে৷ শস্যের দান৷ গঁড়ে। 
করবার পাথুরে উপকরণ । পরের এক আগন্তুক সং্রদায় মাটির পা ES 
গানত না, কিন্তু ছাচ ব্যবহার না করেই মাটি ? 


ঘরের কথা 


পাতলা কীচা ইট বানিয়েছে, তা রোদে শুকিয়ে গোল গোল বাস ঘর তোর করেছে, 
তাদের অবশিষ্ট দেয়াল ভিতর দিকে হেলানে৷ দেখে মনে হয় ছাতও গোল করে 
উপরে তোলা হয়েছিল । ৭০০ বছরের মধ্যে একটি প্রাচীর বার বার বার গড়েছে 
তারা । তাদের পরে ৭০০০ বাসি নাগাদ অধিবাসীরা ইট জুড়বার মসলা জানত, 
সম্ভবত তপ্ত চুনাপাথর (পোড়া চুন), বালি ও জল মিশিয়ে ত৷ বানিয়েছে, এই 
{বদা৷ কাজে লাগিয়েছে শহর-প্রাচীরের সম্প্রসারণে ও লম্বাটে চতুষ্কোণ গৃহ নির্মাণে, 
পোড়া চুনের-্পলস্তারা দিয়ে তারা ঘরের মেঝে ও দেয়াল সুন্দর চকচকে করেছে। 
ঘর বাঁড় সুপারকপ্পিত ও প্রশস্ত, কোথাও কোথাও সামনে উঠন। 

প্রাচীন মানুষ কি করে গোলাকার ঘর থেকে চতুফোণে উত্তীর্ণ হল তা এক 
হেঁয়াল । চক্র বা তার অংশের অনেক প্রাকৃতিক নিদর্শন তার চোখে পড়েছে, 
যেমন গাছের গুশীড় গুহার ছাত. রামধনু বা দিগন্ত ; কিন্তু চতুক্ষোণ বন্তু অস্বাভাবিক, 
প্রায় সর্বদাই মানুষের সৃষ্টি, তথাঁপ অনেক জায়গায় প্রথম স্থায়ী আবাসগযীলর এই 
চতুভূ্জ আকাতি। গোল থেকে চৌকোণে বিবর্তনের দৃষ্টান্ত পরে আরও দেখ৷ 
যাবে । জোঁরকো সম্বন্ধে জপ্পনা হয়েছে যে যারা পরে চতুষ্কোণ গৃহ গড়েছে তারা 
প্রাচীনতর প্রাচীর ও মিনার নির্মাতা গোল গৃহবাসীদের পরাজিত করে স্থানটি দখল 
করোছল। এই চারকোনা বাঁড়র বাঁসন্দারাই ৬০০০ {বাসর 1শলা। প্রাকারটি 
তুলেছে, তার ঠিক ভিতরেই পাওয়া গিয়েছে চলিশটি খাল, তার থেকে মনে হয় 
প্রাতরক্ষা প্রাচীর সত্তেও আবার বাঁহরাগতদের আক্রমণে প্রাণ হাঁরয়োছল এই 
নাগারকরা ৷ হয়তো পৃথক যোদ্ধ। গ্রেণীও ছিল এই শহরে । জোরকোতে এ ছাড়া 
কয়েকটি আশ্চর্য খলও উদ্ধার হয়েছে যারা হংসার সঙ্গে নয়, সম্ভবত শ্রদ্ধার সঙ্গে 
সম্পাঁকত, নযপ্রস্তর সমাজের রীতি ধর্মের আলোচনায় তাদের পাঁরচয় পাওয়া যাবে ॥ 

৬০০০ বাসর পরে কোনও এক সময়ে জেঁরিকো৷ শহর পারতান্ত হল. তখন 
শুধু হাওয়ায় তাঁড়ত তপ্ত বালুকার নাচানাচি চলল তার প্রাচীর মিনার খুলি কঙ্কালের 
উপর। হয়তে। আরও হাজার বছর পরে সেখানে বাস করেছে এক নতুন সম্প্রদায়, 
পূর্বগামীদের চেয়ে সভ্যতার মান তাদের অনেক নিচু, তারা প্রাচীর বা বাড়ি ঘর 
বানায় ন, সেকেলে অস্থায়ী আস্তান। খাড়। করে থেকেছে । কিন্তু তারা ছিল মৃং- 
শিল্পী, ঘট ঘটি ভাণ্ডে তার প্রমাণ রেখে গিয়েছে, তাদের সঙ্গেই প্রাচীন জোরকোর 
যবাঁনকা ৷ তার পর আধুনিক নতুন অঙ্ক দেখা যায় ৩০০০ বাসিতে কাংস্য যুগের 


৬১ 


সভ্যতার আগে 


সুচনায়, অনেক নব নব দল এসেছে গি 
ঘটল ১৫০০ বাসর কাছাকাছি। 


জোরকোর খননে ক্যাথালন কেনিয়নের সহকারী 1 
জেমস মেলাট? তুরস্কের মধ্য-দাক্ষিণ অঞ্চলে চাটাল 
[তানও পুরাজ্ঞানীদের অবাক করেছেন । 

গোড়। থেকে ১৮ মিটার উঁচু, ১৯৬০ দশকের প্র 
গেল এই ঘাঁটি ঠিক গ্রাম নয়, 
প্রাতরক্ষা প্রাচীর, মিনার বা 
হেকটেআরে অন্তত ৬০০০ লো 
বছর প্রাচীন, কারও কারও 


ছলেন লন্ডন ‘বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ইয়.ক জনপদটি আবিষ্কার করে 
১৩ হেকটেআর জুড়ে ঢাবির শীধ 
থম দিকে সামান্য অংশ খুড়েই বোঝা 
বরং তাকেও শহর বলা চলে; 


পারখার মত সাম্প্রধায়ক সৃষ্টি নে 


ই, চাটালের ১৩ 
ক বাস করতে পারত। 


কেন্দ্রাট কম করেও ৮৫০০ 
মধাপ্রাচোর যে সব দেশে 
প্রথম শহর সভ্যত। দেখা দিয়েছে তার থেকে এতটা দূরে এমন জমকালে। জনপদের 
অস্তিত্বও বিশেষজ্ঞদের কষ্পনার বাইরে ছিল। 
শৃধ লোকসংখ্য। নয়, গৃহ নিৰ্মাণও বিস্ময়কর । উদঘাটিত অংশে দেখা যায় 
৬০০০ বাস নাগাদ আঁধবাসীরা পূর্বতন ঘর বাঁড়র ধ্বংস স্ুপের উপর একতল। ও 
দোতল। কাচা ইটের বাঁড় তুলেছে গায়ে গায়ে শাগয়ে, কারণ নিচের মাটি অসমান, 
কোথাও ঢালু কোথাও উঁচু, বাঁড়গযলর দেয়া 
ভিতরে দেয়াল ঘে'ষে কিছুটা 
আড়াআড়ি কাঁড়কাঠ। 


মাদুর পাতা হয়েছে । 


বৃষ্টি কম, তবু গৃহস্থরা এত মজবুত করে 


ছাত বানিয়েছে কারণ তা 
বাড়ি যাতায়াতের রান্তা, ভিতরে ঢুকার পথও 


সেখানে । 
৬২ 


ঘরের কথ। 


কাছে বাড়ির দরজা বানায় নি-_হয়তে। জল ও হিংস্র পশুর পথ বন্ধ করতে । ছাতের 
ঢাক৷ প্রবেশ পথ অথব৷ দোতলার ঘরের কাঠের দরজ। দিয়ে ঢুকে মই বেয়ে ভিতরে 
নামতে হত। পাশাপাশি গৃহের উচু নিচু ছাতের সঙ্গেও মইয়ের যোগ দোতল।- 
গুল অপেক্ষাকৃত ছোট. একতলার ছাতের বাঁক অংশ নানা কাজের এবং গরম 
কালে শোবার জায়গা, যেমন ভারতেও অনেকে শোয় । তরফের এ অঞ্চলে গ্রাম্য 
লোকে এখনও এই সব উদ্দেশ্যে ছাত বাবহার করে এবং মই দিয়ে সেখানে চড়ে ৷ 
উদ্ধৃত বাড়িগ্ল সাধারণত দৈর্ঘে। প্রন্থে যথাক্রমে ছয় ও সাড়ে পাচ মিটার । 
মই বেয়ে নেমেই দেয়ালের প্রস্থ জুড়ে রান্নার জায়গা, সেখানে একটি নিচু খোল৷ 
উনন এবং অন্তত একটি চাকা চুল।, ছাতের প্রবেশ পথ দিয়ে তাদের ধোঁয়া বেরিয়ে 
যায়। বাকি অংশও ভাগ ভাগ করা কাজের ও শোবার জন্য। গৃহিণী ও তার 
পুত্র কন্যার শয্য। এর কাছেই অন্য দেয়াল ঘে'ষে মেঝে থেকে অল্প উঁচু এক বেদীতে, 
তার পরে অনুরূপ এক তোলা জায়গায় গৃহস্থামী তার মাদুর পাতে। দেয়ালের 
একাটি ফোকর দিয়ে ঢুকে ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে ভাড়ার সেখানে উঁচু মাটির ভাণ্ডে উপর 
থেকে শস্য ঢালা হয়, নিচ থেকে দৌনক প্রয়োজনের মত বার করা যায়, যার ফলে 
সবচেয়ে পুরনো ব৷ ভিজে অংশ আগে খরচ হয়। ঘনসান্নীবষ্ট বাড়গ্ীলর মধ্যে 
কোথাও কোথাও এক খণ্ড খাল জায়গা, একদা কেউ সেখানে ঘর তূলোছল, এখন 
মরে বা চলে গিয়েছে, ধবংসভারাক্রান্ত এই প্রাঙ্গণ বর্তমানে প্রাতবেশীদের আস্তাকুড় ও 
পায়খানা ৷ দুর্গদ্ধ ও মাছ দূর করতে প্রাতবেশীর। উননের ছাই কয়েক মুঠো 
ছাড়িয়ে ঢেকে দিত নতুন ভঞ্জাল। বৃষ্টির জলও উপর থেকে গোল-কর৷ নদম। 


বেয়ে সেখানে পড়ে । 

বর্ষ। বিদায় নিলে বসন্ত খতূতে অনেক কাজ, মাঠে বীজ বপনের মত ঝাড় 
ঘর গেরামতও অবশ্য-করণীয়। কাচ! ইট ভিজলে সহজে ক্ষয়ে যায়, সেগহাল 
শোধন করতে হয়েছে, নতুন পলস্তার৷ লাগাতে হয়েছে । অনুসন্ধানীরা বাড়ির 
ভিতর দেয়ালে পলগ্তারার প্রলেপ গুণেছেন ১২০ পর্যন্ত । সুক্ষ সাদ৷ মাটি জলে 
মাশয়ে ত৷ তোর হয়েছে এবং বাসিন্দারা তা লেপেছে সর্বত্র ছাত, দেয়াল, মেঝে, 
শয়ন বেদী. খোল। ও ঢাকা উনন॥ বসন্ত কালই সম্ভবত মৃতের সমাধি ও তৎসংক্রান্ত 


ক্রিয়াকলাপের প্রকৃষ্ট সময় ছিল, তার আলোচনা পরে । 
অনুসন্ধানীর। চাটাল হুয়ঃকে ১৪ রকম কৃষিজাত ফসলের প্রমাণ পেয়েছেন 


৬৩ 


সভ্যতার আগে 


চিত্র ৮। এক খণ্ড খোলা জায়গা ঘিরে চাটালের ঘর বাড়ি ও মন্দির । 


তাদের বীজ ও পরাগরেণু থেকে, তাদের মধ্যে আছে দুই জাতীয় বুনে। গম আইন- 
কর্ন ও এমার, পাউরুটির গম, যব, মটরশুণট ও সরষের মত এক তৈলবাহী বীজ । 
আধবাসীর। গরু ছাগল ভেড়া ও কুকুর রেখেছে, আবার খাদ্য জোটাতে অরকৃস, বুনো 
শুয়োর, হারণ, গাধা ও মাঝে মাঝে শেয়াল, নেকড়ে ও চিতাবাঘ যে ? 
তার চিহ্ন আছে হাড়ে। ৫৬০০ বাস নাগাদ তার৷ এই স 
ত্যাগ করে চলে যায়_ক কারণে ত জানা যায় নি। 


শকার করেছে 
শৃদ্ধ সমুন্নত বাস ভমি 


মধাপ্রাচো অনেক জায়গায় একই বাঁহপ্রণচীরের গায়ে 
চাটালের মত চতুষ্কোণ বাড় কাছাকাছি তোল হয়েছে । 
চতুষ্কোণ দুইয়েরই এীতহ) সুপ্রাচীন । 


ঠেকে একাধিক ঘর নিয়ে 


কিন্তু গুণ নির্মাণে গোল ও 
গোল থেকে টতুষ্কোণে পার 


ণাঁত আমরা 
জোরকোতে লক্ষ্য করোছি অন্যত্র আবার এর বিপরীতও দেখা যায়_যেন পশ্চাদ- 
পসরণ। আগে বলা হয়েছে যে আজ প্রায় ১০ 


29০ বছর হল ইরানের আল কশ 
৬৪ 


ঘরের কথা 


জশুআ স্থানটি দখল করেছিলেন যখন তার পুরোহিতদের হি নিনাদে জোরকোর 
প্রাতরক্ষা-প্রাকার ধূলিসাং হয়োছল। কিন্তু এ যুগের এক আশ্চর্য আবিষ্কার 
থেকে আজ জান। আছে জোরিকোর খ্যাতির দাবি আরও বেশ কয়েক হাজার বছর 
প্রাচীন যখন সেখানে একাধিক প্রাচীর নিয়ে রীতিমত শহর গড়ে উঠোছল। গ্রাম 
কখন শহর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় তার অবিসংবাদিত নির্ণায়ক হল কতগুলি বৈশিষ্ট্য, 
যেমন খাল প্রাচীর, মন্দির, স্মৃতি সৌধের মত সমষ্টির স্বার্থে গঠিত নির্মাণ কাজ এবং 
বিদেশী ব্যান্তদের উপস্থিত । মিশরের পিরামিড, সুমেরের গগনস্পর্শা মিনার- 
মান্দর 'জিগুরাট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে বহু দিন ধরে পুরাতত্বে এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত 
যে এ সব দেশে খ্বীষ্টপূ্ব চত্ৰৰ্থ সহস্রকে পৃথিবীর প্রথম শহরগলি দেখা দিয়েছে। 
কিন্তু পিরামিড বা জিগুরাট যখন তোর হয়েছে তার প্রায় ৫০০০ বছর আগেই 
জোৌরকোবাসীরা উঁচু করে গড়েছে মোট! মজবুত শিল প্রাচীর । বর্তমান শতাব্দীর 
মাঝামাঝি এই আবিষ্কার এবং ঞজ্জোরকোর অন্যান্য বিস্ময় পুরাবিজ্ঞানীদের যে 
স্তম্ভত করেছে তা আশ্চর্য নয় । 

এই উদবাটন সম্ভব হয়েছে যে মাহলার উদ্যোগে তিনি ব্রিটেনের প্রত্নাবৎ 
ক্যথালন কেনিয়ন। তার আগে এই বির খনন থেকে জান। 1ছল যে নিম্নতম 
স্তরের অধিবাসীর৷ মৃতঠাশস্প জানত না, যাঁদও তারা জার্মোবাসীদের মত ঘষে 
পালিশ করা চুনাপাথরের পাত্র গড়েছে । ১৯৫২ সালে শ্রীমতী কোঁনয়নের দল 
খু'ড়তে আরন্ত করে উন্মুক্ত করল তিনটি প্রাচীর । প্রথমে যেটি দেখ৷ দিল তার 
বয়স ৬০০০ (বাস, দ্বিতীয়টি তৈরী হয় ৭০০০ (বাস নাগাদ মস্ত মস্ত অখণ্ড পাথর 
দিয়ে, কেনিয়নের হিসাবে তা সাড়ে চার মিটার উঁচু ছল ; এর ভিতর 1দকে গায়ে 
গায়ে ঠোঁকয়ে বাড়ি ঘর তোল৷ হয়োছল, সুতরাং ত! একাধারে শহর প্রাতরক্ষা ও 
বাড়ির দেওয়ালের কাজ করেছে। তৃতায় প্রাচীরটি প্রাচীনতম এবং আরও বাইরের 
{দিকে অবান্থত, ত৷ গড়৷ হয়েছে প্রায় ৮০০০ বসতে ৷ এটি অবশ্য আজ মাটির 
সবচেয়ে নিচে, ভূগর্ভের যে স্বাভাবিক শিলা-ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এখন চবির 
মাথ৷ থেকে ১৫ নিটার গভীরে । সেখানে এই প্রাচীর দু মিটার মোটা, অবাশক্ট 
অংশের উচ্চত৷ বতম।নে কোথাও কোথাও প্রায় ছ মিটার, নির্মাণ কালে এই প্রাকার 
কত উঁচু ছিল ত কেউ জানে না। আজ পযন্ত এটি বিশ্বের প্রাচীনতম শহর- 
প্রাচীর । 


৫৯ 


সভ্যতার আগে 


প্রায় এক িলোমটার দূরে এক নদী কুল থেকে ভারী পাথর বয়ে এনেছে 
আঁধবাসীরা, তার পর মসল৷ ছাড়াই তাদের সাজিয়ে দেয়াল গেঁথেছে । 
প্রাচীনতম দেয়ালটির বাইরে পাথর খু'ড়ে আট মিটার চওড়া ও প্রায় তিন মিটার 
গভীর এক পাঁরখা কেটেছে । ৮০০০ 'বাসতে এট এবং এ প্রাচীর তোর 


হয়েছে শুধু হাতের জোরে, দারুণ গরম অঞ্চলে, এবং জোঁরকোর চার হেকটেআর 
পাঁরমাণ বাসভূঁমতে তখন জনসংখ্য৷ দু তন হাজারের বেশী ছিল না। তাই 


অবশ্য সব নয়, এই আঁদতম প্রাকারের [ভিতরের দিক ঘোষে তার৷ এক পাষাণ 
মিনার বানয়োছল, তাও সম্ভবত প্রাতরক্ষার জন্য। মনারাটর উচ্চত। এখনও ন 
টার, গোড়ায় ব্যাস ন মিটারের বেশী, সেখান ৫ 


থকে সরু পথ 1ভতরে গিয়েছে 
উপরে উঠবার সিণড় প্যস্ত। সে কালে এই সোপানের কতগুল ধাপ ছিল তা৷ 
জানা নেই, ধাপগুলি তোর হয়েছে ঘষে পটে মসৃণ কর পাষাণ পাটা দিয়ে । 
মিনারের গোড়ায় সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে উমুন্ত হয়েছে ৯০০০ বছর পুরনে। বারো 
কঙ্কাল, যৌথ কবরখান৷ হতে পারে জায়গাটা । 


তা ছাড়। 


জোরকোতে পৌর. নির্মাণের মধ্যে আরও ছল কতগুলি দেয়াল যাদের উপরে 
লাক্ষত হয় ৪৬ সেনটিমিটার গভীর প্রণালী, তাতে পাঁলমাটি জমেছে দেখে মনে 
হয় দেয়ালগুলি আকুইডাক্ট্ের মৃত উচু করে জল বয়ে মিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা । 
তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে নাগাঁরক স্বাস্থ্য ব৷ সেচ, শ্রীমতী কোনিয়ন এই দ্বিতীয় 
সম্ভবনার পক্ষপাতী, কিন্তু অন্যরা মনে করেন ৭০০০ বাসতে এতখানি অগ্রগতি 
সম্ভব ন৷ ৷ আদি কাল থেকে এক ফোয়ারার জল মরুভূমির মধ্য স্থলে সরস ক্ষেত্র 
সৃষ্টি করোছল- বলেই: জোরকোতে "জনপদ গড়ে উঠতে পেরেছে । শ্রীমতী 
কোনয়নের মতে৷ এই সলিলের গ্রাণদাতী শান্তর মোহে প্রাকৃ-নবগ্রপ্তর [শিকারী- 
সংগ্রাহক গোষ্ঠী স্থানটিকে পাত্র বলে ভান্ত করেছে এবং পূজার প্রতীক কিছু একট 
যে প্রাতঠ। করে থাকতে পারে তারও সামান্য চিহ্ন আছে। 

জোরিকোর ইতিহাসের সৃচনায় বোধহয় জলের সন্ধান পেয়েই অদূরবতাঁ পাহাড় 


কে গৃহবাসী. নাট্কীয়রা ১৫০০ বাসিতেই মাঝে মাঝে সেখানে আসত, আমর 
জা 

দীন তার। কাস্তে খাণাতে জানত) তা ছাড়া তাদের ছিল বুনো শস্যের দানা গুড়ে 
ঈসা পাদুরে উপকরণ । 


জানত লি “রের এক আগন্তুক সম্প্রদায় মাটির পান্র বানাতে 
১ ক 
ই ছাচ ব্যবহার ন। করেই মাটি দিয়ে মাঝখানে মোট। চার দিকে 
) ৬০ 


ঘরের কথা 


পাতলা কাচা ইট বানিয়েছে, তা রোদে শুকিয়ে গোল গোল বাস ঘর তোর করেছে, 
তাদের অবশিষ্ট দেয়াল ভিতর দিকে হেলানো দেখে মনে হয় ছাতও গোল করে 
উপরে তোলা হয়োছল ! ৭০০ বছরের মধ্যে একটি প্রাচীর বার বার বার গড়েছে 
তারা । তাদের পরে ৭০০০ বিি নাগাদ আঁধবাসীরা ইট জুড়বার মসল। জানত, 
সম্ভবত তপ্ত চুনাপাথর (পোড়া চুন), বালি ও জল মিশিয়ে ত৷ বানিয়েছে, এই 
{দ্য কাজে লাগয়েছে শহর-প্রাচীরের সম্প্রসারণে ও লম্বাটে চতুষ্কোণ গৃহ নির্মাণে, 
গোড়া চুনের পলস্তার৷ দিয়ে তারা ঘরের মেঝে ও দেয়াল সুন্দর চকচকে করেছে । 
ঘর বাঁড় সুপারক্পিত ও প্রশস্ত, কোথাও কোথাও সামনে উঠন । 

প্রাচীন মানুষ কি করে গোলাকার ঘর থেকে চতুক্ষোণে উত্তীর্ণ হল তা এক 
হেঁয়াল ৷ চক্র বা তার অংশের অনেক প্রাকতিক নিদর্শন তার চোখে পড়েছে, 
যেমন গাছের গুড় গুহার ছাত রামধনু বা দিগন্ত ; কিন্তু চতুক্ষোণ বস্তু অস্বাভাবক, 
প্রায় সর্বদাই মানুষের সৃষ্টি, তথাপি অনেক জায়গায় প্রথম স্থায়ী আবাসগযালর এই 
চতুজ আকৃাতি। গোল থেকে চৌকোণে বিবর্তনের দৃষ্টান্ত পরে আরও দেখা 
যাবে। জোঁরকে৷ সম্বন্ধে জল্পনা হয়েছে যে যারা পরে চতুফ্ষোণ গৃহ গড়েছে তারা 
প্রাচীনতর প্রাচীর ও মিনার নির্সাতা গোল গৃহবাসীদের পরাজিত করে স্থানটি দখল 
করোছল। এই চারকোন৷ বাঁড়র বাঁসন্দারাই ৬০০০ দবাঁসর শল প্রাকারটি 
তুলেছে, তার ঠিক দভতরেই পাওয়া গিয়েছে চাল্লশটি খাল, তার থেকে মনে হয় 
গ্রাতিরক্ষা প্রাচীর সত্তেও আবার বাহ্রাগতদের আক্রমণে প্রাণ হাঁরয়েগছল এই 
নাগাঁরকর৷ ৷ হয়তে৷ পৃথক যোদ্ধ। শ্রেণীও ছিল এই শহরে । জেবিকোতে এ ছাড়! 
কয়েকটি আশ্চর্য খলও উদ্ধার হয়েছে যার৷ 1হংসার সঙ্গে নয়, সম্ভবত শ্রদ্ধার সঙ্গে 
সম্পাঁকত, নবপ্রস্তর সমাজের রীতি ধর্মের আলোচনায় তাদের পাঁরচয় পাওয়া যাবে । 

৬০০০ বাসর পরে কোনও এক সময়ে জোঁরকে! শহর পাঁরত্যন্ত হল, তখন 
শুধু হাওয়ায় তাঁড়ত তপ্ত বালুকার নাচানাচি চলল তার প্রাচীর মিনার খুলি কঙ্কালের 
উপর ।  হয়তে। আরও হাজার বছর পরে সেখানে বাস করেছে এক নতুন সম্প্রদায়, 
গূরবগামীদের চেয়ে সভ্যতার মান তাদের অনেক নিচু, তার। প্রাচীর বা বাঁড় ঘর 
বানায় নি, সেকেলে অস্থায়ী আস্তানা খাড়া করে থেকেছে । কিন্তু তারা ছিল মৃং- 
শিল্পী, ঘট ঘটি ভাণ্ডে তার প্রমাণ রেখে গিয়েছে, তাদের সঙ্গেই প্রাচীন জেরিকোর 
যবানকা ৷ তার পর আধুনিক নতুন অক্ক দেখা যায় ৩০০০ [াঁসতে কাংসা যুগের 


৬১ 


সভ্যতার আগে 


সুচনায়, অনেক নব নব দল এসেছে গিয়েছে, প্রাচীর তুলেছে, বাইবেল-বাঁণত লড়াই 
ঘটল ১৫০০ বসির কাছাকাছি। অনেকটা সাম্প্রাতক হলেও “জশুআর প্রাচীরটির? 
কোনও চিহ্ন পাওয়৷ যায় নি, জল বাতাস ছটন্ত বাল ও তাপ সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে 


তাকে। কিন্তু জ্রোরকো মরে নি. কয়েক মিটার দক্ষিণে গড়ে উঠেছে এক আধুনিক 
শহর । 


জেরিকোর খননে ক্যাথলিন কোনয়নের সহকারী [ছিলেন লন্ডন 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
জেমুস মেলার তুরস্কের মধ্য-দাক্ষণ অণ্যলে চাটাল হুয়়ক জনপদটি আবিষ্কার করে 
তিনিও পুরাজ্ঞানীদের অবাক করেছেন। ১৩ হেকটেআর জুড়ে ঢাবাটির শীর্ষ 
গোড়া থেকে ১৮ মিটার উচু, ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে সামান্য অংশ খুড়েই বোঝা 
গেল এই ঘাঁটি ঠিক গ্রাম নয়, বরং তাকেও শহর বল৷ চলে; যাঁদও সেখানে 
প্রাতিরক্ষ। প্রাচীর, মিনার বা পাঁরখার মত সাম্প্রদায়িক সৃষ্টি নেই, চাটালের ১৩ 
হেকটেআরে অন্তত ৬০০০ লোক বাস করতে পারত। কেন্দ্রটি কম করেও ৮৫১০ 
বছর প্রাচীন, কারও কারও অনুমান ১০,৩০০ বছর। মধ্যপ্রাচ্যের যে সব দেশে 
প্রথম শহর সভ্যত। দেখা দিয়েছে তার থেকে এতটা দূরে এমন জমকালো৷ জনপদের 
আন্তত্বও বিশেষজ্ঞদের কপ্পনার বাইরে ছিল । 
শুধু লোকসংখা। নয়. গৃহ নির্মাণও বিস্ায়কর। উদঘাঁটিত অংশে দেখ! যায় 
৬০০০ ‘বাস নাগাদ অধিবাসীরা পূর্বতন ঘর বাড়ির ধ্বংস স্তুপের উপর একতলা ও 
দোতলা কাচা ইটের বাঁড় তুলেছে গায়ে গায়ে লাগিয়ে, কারণ নিচের মাটি অসমান. 


কোথাও ঢালু কোথাও উঁচু, বাঁড়গহীলর দেয়াল পরস্পরকে ঠোঁকয়ে রেখেছে । 
ভিতরে দেয়াল ঘে'বে [কিছুটা দূরে দুরে চতুঙ্কোণ ভারী কাষ্ঠ স্তম্ভ, তাদের উপরে 
আড়া গাঁড় কাঁড়কাঠ। ছাত বানাতে এদের উপরে আবার অপেক্ষাকৃত সবু কাঠের 
কাঁড় গায়ে গায়ে ঠোঁকরে আড়াআড় বাঁসয়েছে নির্মাতা, তার পর ঘন করে বোনা 
নল্খাগড়ার মাদুর পেতে উপরে পাশাপাশি ঘন করে চাপ 
সবচেয়ে উপরে মাটির মোটা শুর- এই মাটি যাতে ঘরে না 
মাদুর পাত৷ হয়েছে । 


বৃষ্টি কম, তবু গৃহস্থরা, এত মজ 
বাঁড় যাতায়াতের রা 


য়েছে এই নলের গোছা, 
পড়ে তারই জন্য নলের 


বুত করে ছাত বানিয়ে 


ছ কারণ ত৷ ছিল বাড় 
দত, ভিতরে ঢুকবার পথও সেখানে । 


চাটালবাসীর৷ ভিতের 
৬২ 


ঘরের কথ 


কাছে বাঁড়র দরজা বানায় নি-_হয়তে। জল ও হিংস্র পশুর পথ বন্ধ করতে ৷ ছাতের 
ঢাকা প্রবেশ পথ অথবা দোতলার ঘরের কাঠের দরজ। দিয়ে ঢুকে মই বেয়ে ভিতরে 
নামতে হত । পাশাপাশি গৃহের উঁচু নিচু ছাতের সঙ্গেও মইয়ের যোগ । দোতলা- 
গদীল অপেক্ষাকৃত ছোট একতলার ছাতের বাঁক অংশ নানা কাজের এবং গরম 
কালে শোবার জায়গা, যেমন ভারতেও অনেকে শোয় । তুরক্ষের এ অঞ্চলে গ্রাম্য 
লোকে এখনও এই সব উদ্দেশ্যে ছাত বাবহার করে এবং মই দিয়ে সেখানে চড়ে । 

উদ্ধৃত ঝাঁড়গুলি সাধারণত দৈর্ঘ্যে প্রন্থে যথাক্রমে ছয় ও সাড়ে পাচ মিটার ৷ 
মই বেয়ে নেমেই দেয়ালের প্রস্থ জুড়ে রান্নার জায়গা, সেখানে একাট নিচু খোলা 
উনন এবং অন্তত একটি চাকা চুলা, ছাতের প্রবেশ পথ দিয়ে তাদের ধোঁয়া বৌরয়ে 
মায়। বাকি অংশও ভাগ ভাগ করা কাজের ও শোবার জন্য। গৃহিণী ও তার 
পুত্র কন্যার শয্য। এর কাছেই অন্য দেয়াল ঘে'ষে মেঝে থেকে অপ্প উঁচু এক বেদীতে, 
তার পরে অনুরূপ এক তোল। জায়গায় গৃহস্বামী তার মাদুর পাতে । দেয়ালের 
একাঁট ফোকর 'দয়ে ঢুকে ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে ভাড়ার. সেখানে উঁচু মাটির ভাণ্ডে উপর 
থেকে শসা ঢালা হয়, নিচ থেকে দৌনিক প্রয়োজনের মত বার কর৷ যায়, যার ফলে 
সবচেয়ে পুরনো ব৷ ভিজে অংশ আগে খরচ হয় । ঘনসাল্নীবষ্ট বাড়িগ/ীলর: মধ্যে 
কোথাও কোথাও এক খণ্ড খালি জায়গা, একদা কেউ সেখানে ঘর তুলেছিল, এখন 
মরে বা চলে গিয়েছে, ধবংসভারাক্রান্ত এই প্রাঙ্গণ বর্তমানে প্রতিবেশীদের আস্তাকুড় ও 
পায়খানা । দুৰ্গন্ধ ও মাছ দূর করতে প্রাতবেশীরা উননের ছাই কয়েক মুঠে৷ 
ছাঁড়য়ে ঢেকে দিত নতুন জঞ্জাল । বৃষ্টির জলও উপর থেকে গোল-করা৷ নর্দমা 
বেয়ে সেখানে গড়ে । 

বর্ষা বিদায় নিলে বসন্ত ঝতুতে অনেক কাজ, মাঠে বাঁভ বপনের মত ঝাড় 
ঘর মেরামতও অবশ্য-করণীয় ॥। কাচা ইট ভিজলে সহজে ক্ষয়ে যায়, সেগযল 
শোধন করতে হয়েছে, নতুন পলস্তারা লাগাতে হয়েছে। অনুসন্ধানীর৷ বাড়ির 
ভিতর দেয়ালে পলস্তারার প্রলেপ গুণেছেন ১২০ পর্যন্ত । সৃক্ষা সাদা মাটি জলে 
মাশয়ে তা তৈরি হয়েছে এবং বাঁসন্দারা তা লেপেছে সবন্র_ছাত, দেয়াল, মেঝে, 
শয়ন বেদী খোলা ও ঢাকা উনন। বসন্ত কালই সম্ভবত মৃতের সমাধি ও তংসংক্রান্ত 


ক্রিয়াকলাপের প্রকৃষ্ট সময় ছিল, তার আলোচনা পরে। 
অনুসন্ধানীর। চাটাল হুয়ূকে ১৪ রকম কৃষিজাত ফসলের প্রমাণ পেয়েছেন 


৬৩ 


সভ্যতার আগে 


চিত্ৰ ৮ । এক খণ্ড খোল! জায়গ! ঘিরে চাটালের ঘর বাড়ি ও মন্দির । 


তাদের বীজ ও পরাগরেণু থেকে, তাদের মধ্যে আছে দুই জাতীয় বুনো গম আইন- 
কর্ন ও এমার, পাউরুটির গম, যব, মটরশুশট ও সরষের মত এক তৈলবাহী বীজ । 
আঁধবাসীর। গরু ছাগল ভেড়। ও কুকুর রেখেছে, আবার খাদ্য জোটাতে অরকৃস, বুনে৷ 
শুয়োর, হাঁরণ, গাধা ও মাঝে মাঝে শেয়াল, নেকড়ে ও ?চতাবাঘও যে ?শকার করেছে 
তার চিহ্ন আছে হাড়ে। ৫৬০০ বাস নাগাদ তার৷ এই সমৃদ্ধ সমুন্নত বাস ভাঁম 
ত্যাগ করে চলে যায়-ঁক কারণে ত জানা যায় বন । 


মধ্যপ্রাচ্যে অনেক জায়গায় একই বাঁহপ্রাচীরের গায়ে ঠেকে একাঁধক ঘর 'নয়ে 
চাটালের মত চতুষ্কোণ বাঁড় কাছাকাছি তোলা হয়েছে। 'কন্তু গৃণ নির্মাণে গোল ও 
চতুষ্কোণ দুইয়েরই এীতহা সুপ্রাচীন । গোল থেকে চতুষ্কোণে পাঁরণাত আমরা 


জোরকোতে লক্ষ্য করোছ. অন্যত্ৰ আবার এর 'বপরীতও দেখা যায়_যেন পশ্চাদ- 
পরসরণ । 


আগে বল! হয়েছে যে আজ প্রায় ১০,০০০ বছর হল ইরানের আল কশ 


৬৪ 


ঘরের কথা 


ঘণটিতে রোদে শুকানে। মাটির পাটা দিয়ে চারকোন৷ বাঁড় তোর হয়েছিল এবং 
নির্মাতার! পশুপালনের দিকে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও তাদের প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর 
ছিল {শিকার ও সংগ্রহ । কিন্তু কোথাও কোথাও নবপ্রস্তর কালে আরও আদিম 
গোলাকার ঘর বানিয়েছে মানুষ যা৷ পুরাপ্রস্তর আমলের কোনও কোনও অস্থায়ী 
আশ্রয়ের স্মৃতি জাগায় । এই গোল ঘরগুল সাধারণত নবপ্রস্তর যুগের প্রথম স্থায়ী 
আবাস, যাঁদও অনেক ক্ষেত্রে যে চতুষ্কোণ কুটির দিয়ে বসবাস আরম্ভ হয়েছে ত৷ একটু 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 


বাস ব্যবস্থার ক্লমপারণাত সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে বর্তমান জর্ডানের বেইধা 
বসতিতে, মরা সাগর (799৪৫ 56৪.) থেকে ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে। ১৯৬০ 
দশকে এই খননের কাজ করেছেন ইংরেজ প্রত্নাবজ্ঞানীর৷, তদের নেত্রী অকৃসফোর্ড 
‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়ান৷ কার্কব্রাইড । এখন জায়গাটির কাছে মরুভাম এগিয়ে এসেছে, 
কিন্তু প্রায় ১০,০০০ বছর আগে ছিল গাছপালা ও বন্য জন্তু । ৭৫০০ বাসর 
কিছু আগে বেইধাতে প্রথমে এল শিকারী-সংগ্রাহক দল, আহার্য ফল, বীজ এবং 
মাংসের অভাব হয় নিতাদের। হিটার খানেক চওড়া গোল জায়গায় আগুন জেলে 
রানা করেছে তারা, তার পাশে ঘিরে সাজানো ছিল পাথরের পাটা, কিছু হাড় 
পাওয়া গিয়েছে তাদের উপর। আর আবিষ্কার হয়েছে বৃত্তাকার দুটি ভিত, একটি 
পাথরের, অন্যটি মাটির--এদের উপর কোনও রকম আশ্রয় তোর হয়েছে, প্রথমটি 
মাটির নিচে কিছুটা নিমজ্জিত। আবর্জনার পাঁরমাণ দেখে মনে হয় কয়েক খতুতে 
আঁধবাসীরা ফিরে ফিরে এসেছে ঘশটিতে । 

সম্ভবত শিকার বিরল হলে তারা বিদায় নিল, ক্রমশ মাটি ঢাকা পড়ল জায়গাটি, 
তার পর ৭০০০ 'বাস নাগাদ এল এক দল কৃষিজ্ঞানী, ।ন ও যব সঙ্গে নিয়ে। 
মাটিতে গর্ত দেখে মনে হয় প্রথমে সে সব জায়গায় খাট পূতে তার উপর কোনও 
রকম ছাত বানিয়ে তোর হয়েছে সাময়িক আবাস। মাটি খু'ড়ে নিচু করে তারা 
রান্নার জায়গা বানিয়েছে, এমন একটি উননের চার পাশে কণচা ইট ঘেরা ছিল, 
সম্ভবত বালি আটকাতে । বেইধাতে এ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণের প্রচেষ্টা পুরাপ্রস্তর যুগে 
কোথাও কোথাও যা হয়েছে তার চেয়ে খুব বেশী কিছু নয়, কিন্ত; মাথ৷ গু'জবার 
একটা ব্যবস্থা করে এবং সম্ভবত সঙ্গে আনা শস্য বুনে এ বার তার স্থায়ী এবং অংশত 
ভুমি-নিমজ্জিত বাঁড় বানাতে মন দিয়েছে, এই পারপাটি কাজ দেখে মনে হয় উন্নত 


৬৫ 


সভ্যতার আগে 


গৃহ নির্মাণ বিদ্যা আগেই তাদের জানা ছিল। 


বাড়ি তুলতে নির্নাতার৷ প্রথমে বালিতে প্রায় দেড় মিটার চওড়া ও আধ মিটার 


গভীর গোল গর্ত খু'ড়েছে সেখানে পাথর বসিয়ে হয়েছে ভিত; ত কাঠের থাম 


দিয়ে ঘিরে তোর হল কাঠামো. তার মাথা থেকে কাঠের কাঁড় এসে মিশল কেন্দ্রে 
স্থাপিত আর একটি দণ্ডের শীর্ষে। গোল কাঠামোটি ঘিরে তোর হল পাথরের 
দেয়াল, মেঝে ও দেয়ালে পড়ল বাঁল-মেশানো পলগ্তারা । কাঠের ডাণ্ডা, ছোট গাছ- 


গাল ও খাগড়ার উপর পুরু মাটির স্তর চাপিয়ে তোর হয়েছে ছাত। দেয়ালের একটি 


ফাক দে পাথরের ধাপ বেয়ে ঘরে ঢুকতে হত। কাঠের কাঠামো সত্তেও সম্ভবত 


দেয়ালের শন্তি বাড়াতে ঘরগুলি গা ঠেকাঠোক করে তোর হয়েছে, ফলে চেহারা 


চিত্র *। বেইধার গোল বর, আশেপাশে কোণ-করা অং 


শগুলি গুদাম রূপে বাব্হৃত। 


অনেকট। মৌচাকের 


“ত; এমন এক একটি সমস্টির ঘরে ঘরে 
প্রকোষ্ঠ বা ছোট 


"সরু পথ দিয়ে এবং সমফ্টাট ঘিরে ছিল 


| ৮ 


যোগাযোগ ছল সংলগ্ন 


পাষাণ প্রাচীর । গোল 
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ঘরের কথ। 


ঘরগুলির বাইরের ফাক ভরা হত পাথর দিরে অথবা জায়গাগুল কাজে লাগানো 
হয়েছে গুদামের মত। এক এক ঘরে এক জন দু জন লোকের বাস এবং কক্ষ- 
সমষ্টির বাঁসন্দারা হয়তে৷ পরস্পরের আত্মীয় । 

একই ঘটন৷ কারও দুর্ভাগ্য কারও সৌভাগ্য হতে পারে । একদা আগুন লাগল 
পল্লীতে, এতট! কাঠের ইন্ধন পেয়ে বাহন শিখ সর্বনাশ করল অধিবাসীদের, কিন্তু ছাত 
ভেঙে পড়ে তাদের খাদ্য, উপকরণ, সম্পাত্ত ঢেকে রাখল যেন ভাঁবষ্যৎ প্রত্তাবজ্ঞানীদের 
জন্য, তাঁরা পেলেন এক সাজানে। যাদুঘর । তাদের পরীক্ষায় জান৷ গিয়েছে এই 
প্রাথামক চাববাসীর৷। সঙ্গে এনোছল বুনে ঢিলে দানার ও পরবর্তী গার্হস্থ্য শন্ত দানার 
এগার গম এবং শুধু বুনে যব। তা ছাড়া তার সংগ্রহ করেছে মসুর, মটরশুশাট 
ইত্যাদি, ছাগল পুষেছে, আবার বন্য জন্তু শিকার করেছে । এ সব নাঁজর আদম 
নবপ্রস্তর কালের বেশী কিছু নয়, কিন্ত; বেইধাতে সেই সময়েই যে পেশ! অনুসারে 
আধুনিক সামাজিক বিভাগের সুচনা হয়েছে তারও চিহ্ন আছে। কোনও কোনও 
ছোট গোল ঘর কারগরের দোকান বলে মনে হয়। একটিতে দেখ যায় প্রধানত 
বড় বড় ভারী পাথরের বন্ধু, যেমন শস্য বা বীজ গুড়ো করবার জন্য {শিল নোড়া 
হামানাদস্ত। জাতীয় উপকরণ । আর এক ঘরে মজুত ছল হাড় ও শিং, তাদের থেকে 
নানা জানস তোর হয়েছে, উপরন্তু সেই ঘরে রঙের কারবারও চলত মনে হয়, 
গঃড়ে। রং বানাবার ওকার, ম্যালাকাইট ও অন্যান্য বর্োজ্জল আকাঁরকের তাল পাওয়া 
1গয়েছে সেখানে । যে দোকানাট বানর বস্তু সম্ভারে সবচেয়ে আগ্রহজনক সোট 
বোধহয় কোনও সর্দার কারিগরের ; সেখানে আটাট বড় বড় চ্যাপট। পাথর, ক্রমাগত 
ঘষা খেয়ে তাদের গ। চকচকে, খুব সন্তবত তাদের উপর 'গল্পীর৷ পাথর ও হাড়ের বস্তু 
গালিশ করেছে, সেই কাজে ব্যবহৃত পাঁমস পাথর ও অন্যান্য ঘষবার বস্তুও ইতস্তত 
উপাচ্িত। ত৷ ছাড়া পাওয়া গিয়েছে দু'টি ছোট গোল ঝুঁড় ও আর একাটির অংশ_ 
এরাই এ যাবৎ প্রাচীনতম ঝুড়ি । ঘরে আর ছিল একট কাঠের বাক্স, সেটি তার 
মালিকের মতই এখন নিশ্চিহ্ন, শুধু রেখে গিয়েছে ছায়া অর্থাৎ মাটির গায়ে রঙের 
তারতম্যে তার স্পষ্ট ছাপ । বাক্সে ছল ১১৪ চকম[কর তো বর্শ। ও তীরের ফলা, 
তাদের গড়ন সুন্দর, কিন্ত; 'কিছুট। ঘষ। মাজার কাজ তথনও বাকি, তা শেষ করবার 
আগেই গ্রামাটকে গ্রাস করেছে আগুন । 


ধ্বংস-স্তুপের উপর বেইধা নতুন করে গড়ে উঠল এবং তার অল্প পরে আরও 


৬৭ 


সভ্যতার আগে 


এক বার দ্বিতীয় বিপর্যয় ও পুনর্গঠনের কারণ ভূমিকম্প হয়ে থাকতে পারে। চাষ ও 
সাধারণ জীবন পরিচিত পথেই চলল, কিন্তু স্থাপত্য ?শস্পে ধীর পাঁরবর্ত'ন দেখা 
যায়। শেষ দিকের কয়েকাঁট ছোট গোল কুটির সমস্টির অংশ নয়, 
স্বতন্তু এবং অপ্প বিস্তর চতুষ্কোণ ; কিন্তু, কোণগুলি গোল করা এবং দেয়ালও 
কিছুটা বাকা, যেন নির্মাতার প্রাচীন ধারার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না৷ পারলেও 


চতুষ্কোণ আকাতর সুবিধা বুঝেছে, দেয়ালের জোর বাড়াতে ব্যবহৃত কাঠের থামও 
বর্জন করেছে তারা ৷ 


৬৮০০ বাসি নাগাদ তিনটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ গৃহ গঠিত হয়েছে, তারা৷ দৈর্ঘ্যে 
ছ মিটার ও প্রন্থে প্রায় পাচ মিটার । ভিতরে সূক্ষ্ম পলন্তারার লেপন, রান্নার আগুন 


ঘরে পলস্তার৷ করা তাক, তাতে পাথর বাটি সাজানো, এই সব পাত্রে তপ্ত শিলা 
খণ্ড ফেলে তরল খাদ্য গরম কর হয়ে 


খোলা জায়গা, তার ও পারে এবং বা 


তারা স্বাধীন ও 


দেখে নবাগ। 
সমান্তরাল আড়াআড়ি পথের রেখায় গ্র 


প্রধান গৃহটি উল্লেখযোগ্য । 


তদের প্রভাব সন্দেহ হয়। প্রায় 
[মাটি বিভন্ত হল। 


আগুনের জায়গা ঘরেও অনুরূপ ডোর, 
[সন বা টোঁবল, আগুনের গর্তাট পাথর 'দয়ে 
তোর এবং তলায় 


ঘরের কথ 


লম্বা একটি ঢাকা পথের দু পাশে এ রকম ছশট খোপ মুখোমুখি সাজানো ৷ 
এদের কোনও কোনও খোপ গুদাম হয়ে থাকতে পারে, অন্যগল নানা কারিগরের 
কর্মশালা_বেইধার নিয়তর স্তরে যা দেখা গিয়েছে তার তুলনায় অনেক উন্নত। 
এই কারুশিপ্পীরা যে সব বস্তু রেখে গিয়েছে তাতে বোঝা যায় তারা পাথর, হাড় 
ও শিঙের বিচিত্র কাজে বিশেষজ্ঞ ছিল ; কেউ বিভিন্ন পদার্থ থেকে বিশেষ কোনও 
ব্যবহারের দ্রব্য বানাত, কেউ পারদশাঁ একই পদার্থ কেটে নানা সাধারণ উপকরণ 
গড়তে । হাড়ের কাজ যে ভাল জানে সে ত৷ থেকে বানাচ্ছে হার, বালা, পিন 
ইত্যাঁদ অলংকার_-আবার অরকৃসের স্কন্ধাস্থি থেকে কোদাল পর্যন্ত। আভজ্ঞ 
শিলাশিপ্পীর হাতে গড়ে উঠেছে শিল নোড়া, হামানাদস্তা. হাতলযুন্ত কুড়ালের মাথা, 
ত ছাড়া পাত, চশছানি ইত্যাঁদ প্রাচীন উপকরণ । কোনও জহুরী বানাচ্ছে পাথরের 
পুত, পাশের ঘরে হয়তো৷ তার সঙ্গী ফশপ। হাড় কেটে টুকরো করছে, দুই বস্তু 
গেঁথেই হার তোর হবে। এর মধ্যে একটি কক্ষ কিছুটা [বাভন্ন, সেখানে পাওয়া 
গিয়েছে ভারী পাথুরে কাটার যন্ত্র এবং পশুর কঙ্কাল, বহু হাড় ও শিংসংযুন্ধ খাল ; 
হয়তে। ঘরটি ছিল কসাইখান।, মালিক অন্যান্য কারিগরদের হাড় ও শিং সরবরাহ 
করেছে, যাঁদও কাজের এতটা সংকীর্ণ ভাগাভাগি অত প্রাচীন কালে বিরল। 

খুপাঁরগুল মোট! দেয়াল দিয়ে ভাগ করা এবং বাইরের দেয়াল পাথর গেঁথে 
তোর, তার থেকে মনে হয় উপরে দোতল। ছিল, হয়তে৷ বাস ঘর। যাই হক, 
৬৫০০ বাসর কাছাকাছি বেইধা যখন পাঁরত্যন্ত হয় তখন তা আর শুধু কয়েক 
ঘর চাষীর গ্রাম নয়, নান৷ শিস্পের এক 'বাঁশষ্ট কেন্দ্র; সম্ভবত সেখান থেকে 
অন্যান্য গ্রাম তৈরী জানস নিয়েছে, অভ্যুদয় হয়েছে এক পাঁরচালক গোষ্ঠীর যার! 
এ লাল বর্ণাঙ্কত বড় ঘরটিতে অধাষ্ঠত হয়ে কাজ করেছে । 

কিন্তু ৭০০০ বাসতে কৃষির সৃচন। থেকে গ্রামটি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে, 
মাধ ৫০০ বছর পরে নানা শিস্পে উন্নত বধষ্ণু গ্রামটি ছেড়ে বাসিন্দারা 
চলে গেলে তা পড়ে রইল বেদখলে, তার প্রায় ৬০০০ বছর ব্যবধানে বেইধাতে 
দ্বপ্পকালীন এক উপনিবেশ দেখা দেয়। এখন যাযাবর আরব্য বেদুইন ছাড়া আর 
জন মানব নেই সে অঞ্চলে । 

পাশ্চম ইরানের গানৃ-দারে গ্রামটি শুধু পালিত ছাগল ভেড়ার ৯৫০০ হাজার 
বছর প্রাচীন পদচিহ্কের জন্য বিখ্যাত নয়, তার স্থাপত্য শিণ্পও বিস্ময়কর এবং 


৬৯ 


সভ্যতার আগে 


তাতে বেইধার সঙ্গে কিছু মিল দেখা যায়। অনুসন্ধানীর। খনন করে প্রথমে পেলেন 
কতগুলি খুপারর সমষ্টি, ঘরগ্াল এত ছোট যে তাতে বাস করা দায়. ত৷ ছাড়া 
দরজা জানলা বলতে কিছু নেই, কয়েকটি খুপারতে শুধু গোল দ্দ্র গবাক্ষ য বন্ধ 
কর! যেত মাটির চাকাতি বা শঙ্কু (০০06) দিয়ে । 


উপরটা গোল করা কাচা ইট দিয়ে, কোনও কোনওট। 
মসল। দিয়ে গাথা । 


মোট। দেয়াল তোর হয়েছে 
প্রায় এক মিটার লশ্ব৷, কাদার 
কয়েকটি ঘরে কুলু্গ কিংবা পৃথক আধার ছিল, একি ঘরে 
দেখা গেল দেয়ালের এক খোপের মধ্যে উপরে নিচে সাজানো দু'টি বুনে। ভেড়ার 
খুলি । হয়তে৷. সোঁট ছল ঠাকুর ঘর, শিকারে যাওয়ার আগে গ্রামবাসীরা সেখানে 
প্রার্থন৷ করেছে । 


কিন্তু প্রায় নীশ্ছদ্র এই খুপারগবালর রহস্য মিউল না খননের কা 
শেষ না হওয়া পধন্ত। 


বাস স্থান। 


দ একেবারে 
তখন বোঝা গেল সেগবলর উপরে আর এক তলায় ছল 
গ্রামটি আগুনে পুড়ে গয়োছল, তবু ধবংসাবশেষের মধ্যে পাওয়। গেল 
দোতলার ভার বহন করেছে যে সব কাঠের কাঁড় তাদের চিহ্ন ; বাড়ির ছাত তোর 


হয়োছল কড়িকাঠ ও বেতের উপর মাটি দিয়ে, তাদেরও অবাশষ্ট পাওয়। গয়েছে। 
নিচ তলার আধকাংশ ঘর সম্ভবত 


গশ্দাথ_শস্য বা অন্য কিছু মজুদ বস্তুর চিহ্ন না 
মিললেও কয়েকাট বড় পাথুরে খ 


ল ইঙ্গিত করে যে গম বা যবে 
অথবা তাদের গুড়ো করার কাজ হয়েছে সেখানে । 3 


জরন্কের কাইউনু গ্রামে যে প্রথম শূকর 
দেখোছ, সেখানে স্থাপত্য শিল্পের আর এ 
৭০১০ {বাসর আগেই শিকারী সংগ্রাহকর৷ 
আবলয্ে শুয়োর ছাড়াও ছাগল ভেড়া পুষেছে, য 
হাঁরণের আঁন্থিও বর্তমান ছিল, তার পর আরম্ভ 
যখন তার৷ এ সব নতুন বিদ্যা আয়ন্ত কর 


স্থপতি ঘরের মেঝে বানাতে সৃষ্টি করল এক 
বলা হর টেরাজে৷ । 


র ভূষি ছাড়ানোর 


পালন হয়ে থাকতে পারে ত আমর 
কাঁটি বিস্ময় উদঘাটিত হয়েছে। 
সে জায়গায় ঘাঁটি বানিয়েছে এবং 
[দও তাদের হাড়ের সঙ্গে বুনো। গরু 
হয়েছে চাষ । পেটের দায় মেটাতে 
ছে তখন তাদের কোনও এক অজ্ঞাত 
অসাধারণ কীতি, বর্তমান কালে যাকে 


নও খুলেছে সাদা নুঁড়র 


শেঝে শন্ত হয়ে জমার পর নির্মাতারা নুড়ি ঘষে তা 


৭০ 


ঘরের কথা 


সমতল করেছে, তার পর পালিশ করেছে সবটা । টেরাজে৷ তোরর এই রীতি প্রায় 
৯০০০ বছর পরে আজও প্রচলিত, শুধু ঘষার কাজটা হয় যন্ত্রে ৷ 

কাইউনু গ্রামের প্রায় ১৯ কিলোমিটার দূরে এক বিস্ময়কর আবিষার হয়েছে । 
জায়গাটিতে তাগ্রবাহী শিলার স্তর থেকে এখনও এ মূল্যবান ধাতুটি নিষ্কাশিত হয়, 
কিন্তু নবপ্রস্তর কালেই সেখান থেকে তামার এক আকারিক উজ্জল সবুজ ম্যালাকাইট 
সংগ্রহ করে দেহ সাজয়েছে গ্রামবাসীরা । এই সংগ্রহের কাজে তারা একদ৷ লক্ষ্য 
করল চকচকে লালচে এক অজানা আশ্চর্য বন্ধু, ভারী পাথরের আঘাতেও ত! ভাঙে 
না, শুধু আকাত বদলে যায়। এই অদ্ভূত বন্থাট প্রায় বিশুদ্ধ তামা, তা কাজে 
লাগাতে দোর হল না, পিটিয়ে তোর হল পিন ও অন্যান্য ছোট খাটে। উপকরণ, 
সেগুলি যে কোনও ধাতুর তোর যন্ত্রের মধ্যে এ যাব আদিতম। এদের সঙ্গে 
বিশদ পাঁরচয় হবে ধাতু যুগের আলোচনায়, সাধারণ ভাবে সেই যুগ শুরু হয়েছে 
আরও সহস্রাধিক বছর পরে। 


জার্মের ঘর বাড় আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের চেহার৷ অনেকট। মধ্যপ্রাচেঠর 
বর্তমান গ্রাম) কুটরের মতই ৷ 'নর্মাতার। প্রথমে বেশ বড় বড় পাথরের ভিত বানাত, 
তার পর আঠালে। মাটি গল [দরে মেখে তাতে খড় মেশাত ফাটল ধর৷ বন্ধ করতে । 
এই বস্তু দিয়ে সাড়ে সাত থেকে ১৩ সেনটি'মটার উ'চু পর্যন্ত একটি দেয়াল তোর 
করে রোদে খুকাঝার নয ত প্রায় এক পন ছেড়ে য়ে তারা অন্য দেয়ালের কাজ 
আরন্ত করত। এ ভাবে পাতল। পাতল। স্তরে গড়ে উঠত প্রায় দু মিটার উ'চু চার 
দিকের সম্পূর্ণ দেয়াল, স্তরগুলি উপরের দিকে ক্রমশ চওড়ায় কম । ৬৭০০ ।ঝ1সতে 
জার্মোর এমন এক বাড়তে সাধারণত থাকত লঙ্ব। চতুষ্কোণ একটি ঘর, মাপ দেখ্যে 
প্রন্থে সাড়ে পচ ও দু মিটার, ত৷ দু ভাগে বিভন্ত আড়াআড় আর একটি দেয়াল 
দরে, সেট হয়তে৷ হাত পবস্ত ওঠেোন। এক অংশে শোবার জায়গ।, অন্যটি 
দিনের । পাশে প্রায় সমান বড় আর একট ঘর চার অংশে ভাগ করে মাল প্র 
রাখার ব্যবস্থা । ঘরমুলির মেঝে যে নলখাগড়ার মাদুর দিয়ে ঢাক। ছিল তার সাক্ষ্য 
দেয় মাটিতে তার ছাপ। গুদাম ঘরের এক পাশে একটি গালপথ বেয়ে গিয়ে খোল। 
উঠন, সম্ভবত সেখানে শস্য ভাঙ| ও অন্যান্য গাহদ্থ৷ কাজ কর্ম হত, পশুদের আটকে, 
রাখা হত। জামেণর চরম বৃদ্ধ কালে এই রকম গোট। পাঁচশ বাড়ি ছিল গ্রামে, 


৭৯ 


সভ্যতার আগে 


তাদের মধ্যে গলি বা উঠনের ব্যবধান । 

এই মামুলী গ্রাম্য বাস ঘরের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর ৷ সম্ভবত কাঠ 
দিয়ে তোর হয়োছল এক পাল্লার দরজা, তাদের চিহ্ন মানত নেই, কিন্তু কবজার ব্যবস্থা 
কি ছিল তা বোঝ যায়। উপর দিকে দেয়ালে এবং নিচে মাটিতে বসানো ছিল 
গোল গর্ত কর৷ পাথর, দ্বারদণ্ডের গো 


প কর। মাথা ঢুকত এই দুই খোবলে। খিল 
লাগয়ে এই দরজ। বন্ধ করলে বাইরের কেউ সহজে চুকতে পারত না। 


ধোয়ার নলটি দেয়াল বেয়ে উঠে স 
এক নির্গম পথে । এই ধরে 
তা ব্যবহারে সহজ ও কার্ষকর। অর মুখ দিয়ে ইন্ধন ভরে আগুন জলতে দেওয়। 
হত যত ক্ষণ না ভিতরট। দরকার মত 

খাদ্য ভরে চুলার 


উত্তর ইরাকের হাসুন চাব 
হয়েছে সেখানে দু রকম চুলা ছি 
রামাঘরে ও উঠনে মাটি খুবলে 
মাটির চুলাও দেখা যায় । 
করেছে, অন্য সময়ে ভিতরে 


খু'ড়ে প্রায় ৭৫০ 


১ বছর প্রাচীন যে গ্রামটি উদ্ধার 
ল। 


আঙুনা ঘিরে ছোট ছোট মাটির বাড়ি, 
তুলে আগুন জালবার বাবস্থা, উঠনে কখনও কখনও 
গরম কালে মেয়েরা ুসত প্রাণে রান্নার যাবতীয় কাজগুলি 


! এই সব গৃহীর। মাটিতে গর্ত করে বানিয়েছে শস্য 
মজুদ রাখবার আধার অস্প-ধাকা কাঠের হাতলে নাটুফীয়। 
বাঁসয়ে কাস্তে তোর করেছে। 


অস্থায়ী গোষ্ঠী বাস৷ বেঁধোঁছল, 
জান। ছিল, 


ঘরের কথা 


করবার হাগানাদিন্তা, ঘষে গুড়ো করবার শিল নোড়াও ছিল । উপকরণ তখনও 
প্রায় সবই পাথরের, কিন্তু নকশা-আকা মাটির পাত্র তৌর আরম্ভ হয়েছে। 

তুরস্কের দাঁক্ষিণ-পশ্চিমে আনাতোলিয়া অণ্চল উর্বর অর্ধবৃন্ত থেকে কিছটা দূরে, 
সেখানে ৩০০০ [বাসর আগে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ হয় নি এই প্রচলিত ধারণার 
নিপাত করলেন জেমস মেলার্ট যান পরে চাটাল হুয়ুক উদঘাটন করেন । ১৯৫৬ 
সালে সেই এলাকায় হাসিলার নামক জায়গায় এক চাব দেখানো হয় তাকে, তা 
খু'ড়ে চান্রত মৃৎপান্র উদ্ধার করে ইস্তানবুলের বাজারে বিক্রি হচ্ছে। পরবর্তী বছর 
থেকে তার দল 'ঢাঁবর থেকে আরও অনেক আশ্চর্য বস্তু ও তথ্য আবিষ্কার করেছে। 
তার হিসাবে হাসলারে নবপ্রস্তর যুগের শুরু প্রায় ৯০০০ বছর আগে জান্মোর সম- 
কালেই, পরবর্তী কালে লোকে তাদের ঘর বাড়ি িরেছে এক মিটারের চেয়েও মোটা 
পাচিল দিয়ে ৷ কিছু কিছু বাড়ি তোর গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে, তাতে জানলা দরজ। ছল, 
কোনও কোনও বাড়ি দোতলা, পাথরের 1সখড় বেয়ে উঠতে হত । এক ছাত থেকে 
উচ্চতর ছাতে অথবা পাচিলে চড়তে হত মই দিয়ে। মৃৎ্শিপ্পীরা ঘুন্দর ঘট ঘটি 
বাটি বানিয়েছে, নানা বয়সের জননী দেবী গড়েছে নান। ভাঙ্গতে. তাদের কোনও 


কোনও অঙ্গ যথারীতি অত্যধিক স্ফীত হলেও সব মিলিয়ে মৃতিগদীলর গঠন সৌকর্য 
এক দেবা প৷ মুড়ে বসে ঝ৷ দিকে তাকিয়ে 


ও বাস্তাবকত। প্রসংশা জাগায় ; যথা 
য়রা সেজেছে অলংকারে, মুখে লালমা 


আছে, মাথায় চুড়া করে বাধা খোপা । মে 
এনেছে রং মেখে, পুরুষরা গরুর হাড় দিয়ে এক খেল। খেলেছে যা এখনও তুরঞ্ধে 


চলে। বাস গৃহ ছাড়াও তারা বানিয়েছে পৃথক রামাঘর, শস্য মা রাখবার গদাম, 


কুমোরের কর্মশালা, এমন কি ঠাকুর বাড়ি বা মন্দির | 
উদঘাটিত নাঁজর আশ্রয় করে আশা এই গ্রামে ৫৪০০ 'বাঁস নাগাদ একি 


কর্মব্যস্ত অপরাহ্ন কণ্পনা করতে পারি। 
ঝুড়ি পিঠে নিয়ে কেউ কেউ পাঁচিলের উত্তর-পশ্চিম দরজ। দিয়ে ঢুকে উঠনে রাখল, 
সেখানে এক গৃহিণী তা চুলায় ভেজে নিচ্ছে যাতে সহজে ভু ছাড়ানে। যায়, তার 
পর ত পাশের গুদামে রাখ! হবে । অন্য পাশে এক দোতলা বাঁড়র ছাতে মেয়ের! 
ফল শুকাতে দিচ্ছে। এ দিকে পুব দেয়ালের গায়ে এক পাকঘরের সংলগ্ন ঘের৷ 
আঙিনায় অন্যরা রান্না চাঁড়য়েছে। দাক্ষণ দেয়ালের বড় দরজা দিয়ে রাখাল 
র পাল ঘরে আনল, ঢুকেই যে বড় উঠন সেখানে তার। 


তখন শস্য কাটার সময় গম ও যব ভরা 


বালকরা গরু ছাগল ভেড়া 


৭৩ 


সভ্যতার আগে 


রাত কাটাবে, .উঠনে দুধ দোহানো শুরু হল। কাছেই এক ঘেরা জায়গায় দুজনে 
ঝুঁড় বুনছে। মাঝামাঝি অংশে তিনটি বাড়তে মৃত্কমাঁদের কাজ চলে. এখন 
বাইরের প্রাঙ্গণে তারা তাদের পান রং করছে, শুকাচ্ছে। উত্তর ও পুব পণাঁচলের 


কোণে কুয়ো৷ থেকে জল তুলছে কয়েক জন, পাশের দেবালয়ে পুজারীর। ঢুকছে নানা 
উপচার হাতে নিয়ে । 


এটি খাড়া করে তাদের মাঝখানের ফাক 
কাদা-লেগা। কাঠের দণ্ড বা ডালপালার জাল দিয়ে ভরে। আঁধকাংশ কুটিরে 


কিছুটা উ'চু মাটির বেদীতে রান্নার লায়গা, কখনও বা তা ঘিরে আলাদা করা হয়েছে, 
সেখানে ছিল চুলা, শস্য বা আটা রাখবার মৃত্তিকাধার, পানর উপকরণ । মধ্য 
কোরোপের আদতম কৃষকরা হাংগ্রোরর দানিউব নদীর উপত 


Jকায় বাস৷ বেধোছিল, 
তার পর দ্রুত পুব দিকে ছড়িয়েছে এই দানিউবীয়রা। 


তাদের গ্রামে ৩০০ পর্যন্ত 
বাড়তে বাস করত, সেগুলি লম্বায় ৪৬ 
িটার পর্যন্ত, চওড়ায় প্রায় সাড়ে পখচ মিটার । দেয়াল তোর হয়েছে ওক গাছের 


দিয়ে, উপরে ঘরের ছাত ঢালু। 


রাখবার জন্য। ঘরের মাঝামাঝি 
প্রতি গ্রামের কেন্দ্রে একটি করে আরও 
ও তন্ত। দিয়ে তোর, হয়তে। সেখানে 


সার এক প্রান্তে চাল্লশ পঞ্চাশটি গরু রাখবার জায়গা, 
হয়ে থাকতে পারে। 


বড় লঙ্ধা ঘর, তাদের দেয়াল কখনও কখন 
পল্লীবাসীরা সমবেত হত । 


তাও এক সাম্প্রদায়ক ব্যবস্থা 


৭৪ 


৬। আমের গর বস্তু 


ত মানুষ পুরাপ্রন্তর যুগেই পশু চর্ম দিয়ে দেহ ঢেকেছে, 
শেষের দিকে এই আবরণ হয়েছে আভরণ বা দেহ সঙ্জারও বাহন॥ তখন এগুলি 
সেলাই করতে দাঁড় ও সুতোর কাজ করেছে চামড়ার ফাল, পশুর নাড়ভুগাড় বা 
পেশীতন্তু এবং নান৷ জাতের তৃণ, শিকড়, বাকলের আশ ইত্যাঁদ উিজ্জ বন্তু। 
সে সব এখন পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তাদের দিয়ে চামড়ার বসন বা থাল 
সেলাইতে ব্যবহৃত হাড়ের তোর সু'চ ঝা ছিদ্রকর শল। পাওয়া [গিয়েছে প্রচুর 
পাঁরমাণে। তেমান নান। যাদুঘরে আছে 


উপকরণ যা সুতে। ও আঠ৷ দিয়ে জুড়তে হয়েছে হাতলের সঙ্গে এই যুগে য়োরোগে 
ল এবং ছিপ বানাতে দরকার হয়েছে 


বন্ধল পারিধানের পরিবর্তে দেখা দিল 


শীত নিবারণে এবং ক্ষত এড়াতে 


মধ্যপ্রস্তর যুগের পাথর বা হাড়ের অন্ত 


মাছ শিকারের তৎপরত। বেড়োছিল, জা 
দাঁড় ও সুতো ৷ নবপ্রদ্তর যুগে একদা চর্ম ব৷ 
সুতোয় ঝোন। প্রকৃত বন্ধ, সুচিত হল আর এক বৈপ্লাবক অগ্রগাত ৷ 

এই আরিষ্কার অবশ্য সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়, অনেক আগেই প্রাকীতক জগতে 
বুননের আভাস পেয়েছে মানুষ, তার গণ অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ত কাজে 


লাগিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়েছে এ দিকে |: ঝোগ ঝাড় ডালপালার প্রশাখা প্রায়ই 
পরস্পরের উপরে নিচে জড়া্জাড় করে থাকে, ভাজ থেকে ৩০-৪০ লক্ষ বছর 


ত ৩. 
গাগে মানুষের সম্ভব পূর্বপুরুষ অনষ্টালোপিথেকাস এই রকম কীটাদার ঝোপ ঝাড় 


৭ 
গোল করে সাজিয়ে রাত্রির অস্থায়ী আশ্রয় বানিয়েছে মনে হয়। তার গর মানুষ 
বনে জঙ্গলে বিচরণ করতে করতে 


ঝোপের দুর্ভেদ্য বাধা । আদি 
দ্বাভাবিক অঙ্গাঙ্গীজড়িত 


শিকারের খেশজে পাথুরে হাতিয়ার হাতে নিয়ে 
নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে জড়ানো পাকানো লত৷ গুল্ম ও 
মানব হোমো ইরেকটাস অন্তত চার লক্ষ বছর আগে যে 

ডাল সাজিয়ে রুক্ষ আবাস বানাত তার কিছু নজির আছে । হয়তো তার থেকে 
শিকারীর৷ নিজেরাই ডালপালা জড়াতে শিখল, ত দিয়ে হল আত্মরক্ষার আবরণ, 
এমন ক নিহত পশু চাপিয়ে গুহায় বা ডেরায় টেনে নিয়ে যাওয়ার 'প্লেজ গাড়ি? ৷ 


টেনে 
পশু চর্সের পোশাক বা থাঁল সেলাইতে সুষ্ঠ যে পর পর উপরে 


অনেক পরে 


সভ্যতার আগে 


কে ঝুঁড় বা মাদুর বোনার ধারণা এসে থাকতে পারে এবং এই 
শনচে চলেছে তার থে । কবে কোথায় প্রথম ঝুঁড় বা মাদুরের উদভাবন তা 
শিপ্প বন্ধ চিন Both মৃৎপান্রের গায়ে ঝুঁড়র অনুকরণে আঞ্কত দাগ থেকে 
জা নন সাধারণ ধারণা অনুসারে কাপড়ও দেখা দিয়েছে 
CE RY প্রথম কৃষীরা জানত কি করে নলখাগড়া, কাশ, শর 
মি রন মাদুর বানাতে হয়, ১০০০ বছর প্রাচীন বেইধা 
বা র্‌ নিলি মাদুরের খণ্ড পাওয়া গিয়েছে । এই ধরনের গোলাকার 
সি ঠিন নয়। প্রথমে দরকার মোট। গোছের কোনও রকম ডাটা, 
আসন লা রি চি? খড় বা আগাছা; এগুলি পাকিয়ে দাঁড় বানালে 
টিন, সারে কিন্তু দাড়টা আশযুন্ত ছাল বাকল দিয়ে জাঁড়য়ে নিলে 
hh রর কির নেওয়। চলে । তার পর এই দাঁড় গায়ে গায়ে ঠোঁকয়ে 
টড ত Si গিয়ে দুটি, করে পাশাপাশি পাকের উপরে নিচে সু'চ 
ES ছাল বুনে চালিয়ে বেধে দিলেই গোল একটি আসন হয়ে গেল। 
ঝুঁড় বানাতে প্রথমে মাদুর শিল্পীর এই কৌশলই সম্ভবত ব্যবহার হয়েছে, 
শুধু চ্যাপটা বদ্তুটির ধারগুলি গামলার গায়ের মত উপর দিকে তোলা হল। 
ছোট ঝুঁড় বানাতে কম ও বড়র বেলায় বেশী দড়ি পাকিয়ে দরকার মত নানা 
আকারের ঝুঁড় চাঙার ডালা তোর সম্ভব হল। ঝুঁড়র আকার বজায় রাখতে 
এবং ফণাক বন্ধ করতে মাদুরের তুলনায় অনেক বে 


শী ছাল জড়াতে হয়েছে, ফাক 
থাকলে বীজ জাতীয় বস্তু রাখ৷ চলবে ন। । অনেক সময়ে ভিতরে পাতলা করে 


মাটি বা পচ লেপে দেওয়া হয়েছে যাতে তরল জিনিসও রাখ। যায়। 


শহয়ের স্বতন্ত্র উৎপাত্তও সম্ভব । একটি 
কেন্দ্রকে ঘিরে পাক জাঁড়য়ে না গিয়ে চো 


ডাট। পরস্পরের উপরে নিচে আড়াঅ 


করেছে। চাটাল হুয়ুকে ৮৫০০ বছর 


মাদুর ব্যবহার হয়েছে তার অবশিষ্টাংশ 
রীতিতে তোর । 


৭৬ 


অন্নের পর বস্ত্র 


এ বার আমরা বোনা কাপড়ের বাছাকাছ এসে পড়েছি, তার দিণ্প কৌশল 
অভিন্ন, শুধু বস্তু আলাদা-ডাণ্টা বা বাকলের বদলে ব্যবহার হয়েছে সুতো. সব 
প্রথম তা তোর হয়েছে  বাকলের আশ বা পশুর লোম পাকিয়ে । এই সুতো 
তোর এবং তা বুনে কাপড় বানানো বস্ত্র শিল্পের দুটি প্রধান ও অপারিহার্য ধাপ ৷ 
নবপ্রস্তর যুগের আগে এর কোনও চিহ্ন নেই, সে যুগে এই শিপ্পের উপযুক্ত 
আনুষাঁ্িক যন্তও উদভাবন করতে হয়োছিল- প্রধানত টাকু ও তাত । মিশরে আধুনিক 
কায়রে৷ শহরের অপ্প দাক্ষণে ফাইয়ুম অণ্টল নানা প্রাচীন আবিষ্কারের গুণে 
প্রাসদ্ধ, ৫০০০ বাসর আগে সেখানে মরুভূমির একু সরস অঞ্চলে একটি নবপ্রস্তর 
ঘণটির পত্তন হয়েছিল । এই ফাইয়ুমে এক টুকরো কাপড় উদ্ধার হয়, তার অশশ 


এসেছে তিসি বা মাঁসনার বাকল থেকে। এই লিনেন বন্তের চেয়ে প্রাচীন নমুন। 


পাওয়া যাবে এমন আশা ছিল না। কিন্তু ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে চাটালের 


ধবংসে ছোট ছোট চতুষ্কোণ বস্তু পাওয়া 
অর্থাৎ তার৷ তাতের আস্ত পিছিয়ে দিল অ 
বোনা কাপড়ের ছাপ আছে মাটির গায়ে, কিন্তু ত 

চাটালের নমুনাগুলি যে এত কাল টিকে আ। 
কতগুলি অবস্থার সংযোগে ৷ স্থানীয় আনুষ্ঠানিক 
কাপড়ে জাঁড়য়ে এবং খুলির ভিতরেও তা ভরে সমাধি 
মান্দরে দেউলে মাটির মেঝের নিচে! সেখানে বাতাসের সংস্পর্শ পায় ন বলে 
তাদের ক্ষতি হয় নি. তার পর ৫৮৮০ বিসিতে এক সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ডে বাঁড়গল 


ধ্বংস হলেও কাপড় বেঁচে গিয়েছে, কারণ সমাধি স্থলে অক্সিজেন না পেয়ে অগ্নি 
তা গ্রাস করতে পারে নি। তার পারিবে রুগে ও আকারে অস্ষুপ্ন থেকেও আগুনের 
তাপে অধিকাংশ অপশ কারবনে পরিণত হয়েছে, ঠিক কাঠ তেতে যেমন কাঠকয়লা 
ত বস্তু খওগু 
হয়। কালের প্রভাবে কারবনের অবক্ষয় ফলে অঙ্গারীভূত বস্ত্র খওগুল 


আট সহস্রক ধরে অপারবাঁতিত থেকে গিয়েছে। 
পারে নি। পাটের রোয়া মোটা 


এই ছোট ছোট ভঙ্গুর টুকরোগুলি আজ দে 
নান৷ রকম পরীক্ষাও অণশ বন্তুটি সনান্ত করতে 
ও ছোট বলে চটও 'লক্ব্ট শ্রেণীর বস্তু, কিন্তু চাটালী নমুনাগুলির পরীক্ষায় দেখ! 


UA এই অন্তর ৮ এ উদ্কুক্ট সুখ ও মণ জুতো 


বহি 


গেল যার বয়স ৬০০০ বসির কাছাকাছি 

[রও প্রায় হাজার বছর ৷ জার্সো গ্রামে 

৷ অনেক পরের কথা । 

ছে তা সম্ভব হয়েছে ভাগ্য গুণে 
প্রথা অনুসারে মৃত ব্যান্তর আঁ্ছ 

স্থ করা হত ঘরে ঘরে বা 


হয় না, 


খতে চটের মত, কিন্তু {বিশেষজ্ঞদের 


সভ্যতার আগে 


বলত, পাক বজায় থাকত, ফলে পাওয়। যেত সরু সমতাপূর্ণ সূঘ। তা জড়ানে৷ হত 
টাকুর কাঠিতে । বল৷ বাহুল্য, আজও নান। দেশে গ্রামাঞ্চলে সুতো কাটার এই রীতি । 
চরকা নাকি সৃষ্টি হয়েছে ভারতে আজ থেকে হাজার তিনেক বছর আগে । 

সুতো কাটার পর কাপড় বোনা ৷ মাদুর বা ঝাড়র মত তাও আগাগোড়া হাতে 
কর যায়, কিন্ত; অনেকের মতে কাজটা প্রথম থেকেই হয়েছে তণতে, যেমন চাটালে। 
মৌলিক অর্থে সুতোর সার লহালান্ব টেনে রাখার কোনও রকম যন্ত্রকেই 


তাত বল৷ 
যেতে পারে, এর থেকেই এই সারিগুলির নাম টানা সুতো। 


ব্যবস্থাটা দু ভাবে হতে 


! এক মাথায় হাটু গেড়ে বসে 
) টানা সুতোর উপরে নিচে এক বার করে পড়েন 
চালিয়ে একট। লাঠি দিয়ে ত চেপে দিয়েছে নিজের দিকে, এ ভাবে তোর কাপড়ের 


উপর বসে ব্লমশ সে এগিয়ে গিয়েছে সামনে । পড়েন চালনার সুবিধার জন্য টানা 


সুতো একটি করে বাদ দিয়ে অনাগদীল (যেমন প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি ) আর 
একটা লাঠির সঙ্গে জুড়ে দিত ত" 


তখন তাদের = 


আছে মিশরের বাদারি ঘণটিতে 


( চিত্র ১০খ ) এবং গেসোপটেমিয়ার সু্জায ব্যবহৃত এক সীলমোহরের 
তারিখ ৩২০০ বাসি । চে 


হয়। 


এর পরে উন্নত সংস্করণ 
দাড় করানো৷ দুটি খু'টির মাথ 


ভাতা সেটিতে টান। সুতো জড়িয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে 
নিচে ছোট ছোট গোছ। জড়ো৷ করে » 


বাধবার সুবিধার জন্য এগুলির মধ্য গর্ত করা ছিল। 


য় আড়াআড়ি 


অন্নের পর বস্ত্র 


চিত্র ১*। ক-টাকুর ওজন, মাটির তৈরি । খ-_মিশরী মুৎপাত্রে প্রায় ৪৪০* বিসি 
প্রাচীন ভাতের ছবি । - 


অবশিষ্ট নেই এই ওজনগুল ছাড়া, টাকুর ওজন যেমন নান৷ অঞ্চলে পাকানে। সুতোর 
নিদেশ দিচ্ছে, তেমন এগুলিও বাভিন্ন নবপ্রস্তর ঘশটিতে তাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে । 
একটি লাঠির গায়ে পড়েন সুতো জাঁড়য়ে ভাতী পর গর ঝুলন্ত সুতোগুলির ভিতরে 
বাইরে তা চালিয়েছে, এমনি করে সম্পূর্ণ হয়েছে কাপড়। চাটালের নমুনাগুলি 
মাটিতে পাতা বা খাড়া তাতের যে কোনও একটিতে বোন৷ হয়ে থাকতে পারে। 
চাটাল ও ফাইয়ুমের মত টানা পড়েনের সাধারণ বিন্যাসই শুধু চলাত ছিল প্রায় 
২৫০০ বাস পর্যন্ত, যাঁদও সুতো বাভিন্ন ভাবে সাজিয়ে আজ বদ্ধের বৈচিত্র্য 
অনেক বেড়েছে । এই বৈচিন্রোর এক আদ নমুনা রেখে গিয়েছে সুইৎসার্লযানডের 
হুদকূলবাসীরা_জটিল ব্রোকেড জাতীয় বুননে লিনেনের গায়ে তোল! রাঁঙন নকশা । 
সে অঞ্চলে নবপ্রস্তর যুগের প্রবেশ মধ্যপ্রাচ্যের চার পাঁচ হাজার বছর পরে । 


বয়ন শিস্পের আরম্ভে তার চাহিদ। মেটাতে খাদ্য শস্যের পাশাপাঁশ আশালে৷ 
উদ্ভিদের আবাদও দরকার হল, তাস দিয়ে তার শুরু। আনাঁদষ্ট চাটালী নমুন।- 
গুলি বাদ দিলে এই তরুই মানুষকে দিয়েছে তার প্রথম কাপড় (ক্ষৌম বন্ত), প্রাচীন 
মিশরীদের তাই ছিল পাঁরধান, পরে মমিদের গায়ে তার৷ যে কাপড় জাঁড়য়েছে তাও 
[নেন বলে চেন। গিয়েছে । পক্ষান্তরে মেসোপটেমিয়ার লোকে পছন্দ করত পশুর 
লোম, ক্লামক হিসাবে সম্ভবত িনেনের পরেই পশমের স্থান, তবে পশম টেকে না 
বলে তার নিদর্শন বড় পাওয়। যায় নি। তার পর তুলার চাষ সিন্ধু নদ তীরে, 


৮১ 


সভ্যতার আগে 


মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত কাপড়ের অবাশষ্টাংশ অন্তত ৪০০০ বছর প্রাচীন, কিন্তু বন্য 
তুলার তুলনায় এই আশের উন্নত জাত থেকে মনে হয় যে তুলার ফলন তার 
আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে । মহেনজোদারো৷ হরগ্নায় টাঞুর ওজন প্রচুর পাওয়া 
গিয়েছে, তাও নির্দেশ করে যে তুলা বস্্রের বেশ চলন ছিল । রপ্তানও যে হয়েছে 
তার হীজত মেসোপটোঁময়ায় প্রাপ্ত এক খণ্ড কাপড়, তার গায়ে হরপ্লার সীলমোহরের 
ছাপ। হিরডটাস তার প্রাসদ্ধ ইীতহাস গ্রন্থে ভারত সম্বন্ধে বলেছেন যে সে দেশে 
গাছে এক রকম পশম ফলে যা মেব-জাত রেণয়ার চেয়েও সুন্দর ও উৎকৃষ্ট । এ 
সব অবশ্য এ্রীতহাসক কালের কথা । আমরা, আগে দেখোঁছ রেশম কাটের পালন 
প্রথম হয় চীন দেশে, ৩৫০০ বাস নাগাদ। কৃষি ও পশুপালন আয়ন্ত করে মানুষ 
যেমন কান্তি নিধাচনের পথে শস্য মাংস দুধের পরিমাণ বাড়িয়েছে, তেমীন একই 
পদ্ধতির প্রয়োগে ক্রমে বস্রের উপাদানও বেড়েছে, 
লোম। 


যেমন ?তাঁসর আশ বা ভেড়ার 


আজ বন্ত শিল্প নানা দিকে বহু দূর এগিয়েছে, এখন আমরা প্রয়োজন মত 
কান্িম আশ সৃষ্টি কার, কাপড়ের কলে হাজার রকম সৃন্মম শোভন বন্ত্র তোর হয়, 
টাকু ও ভাতের উন্নাত ও কার্য কোশল চমকপ্রদ । কিন্তু এই যন্ত্র যুগলের মূল- 
নীতাট ৮০০০ বছর ধরে এখনও টিকে আছে। ভাঁবয্যতে হয়তে৷ কোনও দন 


তাত বাদ দিয়ে পরিধেয় তাঁর হযে, তা হলে সে দিন আমরা এ ক্ষেত্রে সাঁত্য করে 
নবপ্রন্তর যুগকে ?পছনে ফেলব । 


৮২ 


৭। সমাজ সংসার 


এই 'ববিধ মৌলিক আবিষ্কারের ফলে ব্যন্তির ও সমষ্টির জীবনে যে গুরুতর 
রূপান্তর ঘটোঁছল তা৷ বলা বাহুল্য. এ বার আমর৷ সে কালের সমাজ চিত্র টির দিকে 
মন দিতে পাঁর । কোনও এক কালের জীবন ধারা নতুন আ'বক্ষারের দ্বারা প্রভাবা- 
বিত বটে, কিন্তু শুধ্‌ আবিষ্কারের বর্ণনার থেকে তার সম্পূর্ণ উপলান্ধ হয় না। কি 
নিয়ে সাধারণ নর নারীর দিন কাটত, দেহ মনের শান্ত কি কাজে ক ভাবনায় ক্ষয় 
হত, ক ছিল তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা এ সবের জ্ঞানে যুগ ধর্মের প্রকৃত 
পাঁরচয়, এরই মধ্যে যুগের নাঁড়র স্পন্দন, তাই  মানীবক চিন্রাট আমাদের বিশেষ 
কৌতূহলের বিষয় । 

সৌভাগ্যবশত, নবপ্রন্তর কালের মানুষর৷ পুরামানবদের মত ভার অতটা অস্পষ্ট 
নয়, তাদের সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশী জান, আর অনেকটা অনুমান করে নিতে 
পাঁর অনাদের দেখে। পৃথিবীর 'বাঁভন্ন অংশে এখনও নান। উপজাতি বাস করে, 
অথবা সে দিন পর্যন্ত করেছে, যাদের সংসার পুরনে৷ ছগচে ঢালা, নবপ্রস্তর কালের 
কয়েকাঁট আঁব্ষারকে কেন্দ্র করে যাদের জীবন । দাঁক্ষণ ভারতের টোড৷ ও উত্তর 
মেরু অণ্যলের ল্যাপল্যানডবাসীদের মত কোনও কোনও ছোট গোষ্ঠীর জীবিকা শুধু 
পশুপালন, তারা চাষ জানে না অথবা তা৷ নিতান্তই সামান্য। ফিনল্যানডের ল্যাপরা 
বলগ। হাঁরিণ থেকে শুধু মাংস পায় না, তার চর্ম তাদের পোশাক ও তাবুরও উপাদান । 
ব্রোজলের কামায়ুর৷ ইনাঁডয়ানয়া কেবল অণ্প কিছু তামাক ফলায় এবং মাঝে মাঝে 
কিছু ভুট্। গজায় । উত্তর জাপানের আইনুর। সামান্য উদ্যান কষণ করলেও তাদের 
নির্ভর পশু ও মাছ শিকার, পালিত পশু এ কাজে সাহায্য করে। নিউ গিনির 
কোনও কোনও উপজাতির চাষ এখনও প্রাথমিক ধরনের, মাটির উর্ধরতা ফুরিয়ে 
যাওয়। পর্যন্ত তারা কচু লাগায়, তার পর নতুন জাঁমতে সরে যায়; বর্তমান জগতে 
অঞ্প যে কয়েক গোষ্ঠী উৎপাদনের কাজে ঘষা পাথরের প্রকৃত নগ্রস্তর উপকরণ 
ব্যবহার করে এই উপজাতির৷ তাদের অন্যতম ॥ অধিকাংশ আধুনিক নবপ্রস্তর 
সমাজে, যেমন পাঁলনেশিয়ায়, বহির্জগৎ থেকে লোহা ও ইস্পাত প্রবেশ করেছে। 


সভ্যতার আগে 


উত্তর আঁফ.কায় মরকৃকোর আ্যাটলাস পর্তমালার দাঁক্ষণ পাশে এক উর্বর 
উপত্যকায় কয়েক হাজার বারবার আঁদবাসীর বাস। লোহার কোদাল বা টর্চ 
বাতির মত আভনব বস্তুর সঙ্গে অণ্প স্বল্প পাঁরচয় থাকলেও তাদের প্রাগোঁতহাঁসক 
জীবন ধারা প্রায় অপাঁরবাঁতিত, বহু শতাব্দী ধরে পাহাড়ের আড়ালে বিচ্ছিন্ন থাকার 
ফলে রীতি নীতি প্রায় অক্ষুণ্ন থেকে গিয়েছে। এক ছোট নদীকে ঘরে জীবন বয়ে 
চলে, নাল বানিয়ে তার জল তারা আনে গম ও যবের খেতে । 
পালন, গৃহ নির্মাণ, মুৎপান্, বস্তু শিল্প ইত্যাদিতে নবপ্রস্তর যুগের ধার৷ স্পষ্ট \ 
প্রতীয়মান । বসন্ত খতুর বৃষ্টি যখন শুরু হয় এবং ভেড়ার! বাচ্চা দেয় তখন খেতের 
কাজ আরম্ভ করে বারবাররা। এক মাসের মধ্যে শস্য বোনা শেষ করে পুরুষ ও 
বালকরা পশুর পাল নিয়ে পাহাড়ের উচ্চে ওঠে, সেখানে ছাগ-লোমের তোর 


কাপড়ের তাবু তাদের আশ্রয় । পশু চাঁরয়ে গ্রীঘ্ঘটা কাটে, তার পর তারা নিচে নেমে 
আসে শস্য কাটতে ৷ 


তা ছাড়া পশু- 


এই বারবারদের ধর্ম ইসলাম, কিন্তু বহু শতাব্দীর রীতি 
শান্তর পৃজা অর্চাও মেনে চলে তারা। {লিখন জানা নেই, 
মুখে প্রচালিত প্রাবাদক শ্রুতি কথ৷ ও কাহনী। 
উপজাতীয় গানে, বন্ত্রে উপজাতীয় নকশা বয়নে, 
অনাবশ্যক মনে করে এরা ত! গ্রহণ করে নি, চাষের 


অনুসারে প্রাকৃতিক 
ইতিহাস বলতে মুখে 
শিল্প কলার প্রকাশ চিরাগত 
মৃংপাত্রে তার চিন্রণে। 


বা ঘর বানাতে খিলান 


ই কেন৷ সম্তব হয়, ( 
711 ৮৮1 যমন চিনি, মেয়ে 
সমাজের নান। ভাগ। সবচেয়ে ছোট একই পূবপুরুষজাত কয়েকটি পাঁরবার 
একটি গ্রামে তাদের খাস। এমনি কয়েকটি গ্রাম সা 


শ্ুড়ে একটি বংশ, কয়েকটি বংশ 
৮৪ 


সমাজ সংসার 


মিলে এক উপজাতি (01১০); তারা আবার বিশেষ উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করে, 
যেমন প্রাতিরক্ষার প্রয়োজনে বা বিচরণ ভূমির এজমালি ব্যবহারে । সম্পত্তি বা 
উত্তরাধকার নিয়ে বিরোধ দেখা দলে নির্বাচিত বিচারকরা সাধারণত সকলের 
সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সফল হয়, নিষ্পত্তি না হলে বা মেজাজ চড়ে গেলে 
বিবাদটা মুলতুবি থাকে--দরকার হলে ২০ বছর পর্যন্ত । 

বাংসাঁরক ভারী কাজ ও প্রাত্যাহক লঘু কৃত্য পুরুষদের । অধিকাংশ সময় 
তাদের বাইরেই কাটে । ভেড়া ছাগল গরু চরানে৷, মরুবাসী যে যাযাবর হানাদারর। 
শস্যাগার লুঠ করতে আসে তাদের বিরুদ্ধে পাহারা, চাষের আগে কোদাল দিয়ে 
কঠিন পাথুরে মাটি ভাঙা, মাঠে খালের জল আনা, বাঁড় তোর ও মেরামত এই নিয়ে 
দিন কাটে, যাঁদও তারই মধ্যে আভ্‌ডা, চা ও ধূমপানেরও সময় মেলে । বাঁড়র 
দেয়াল বানাতে বড় বড় কাঠের ছ'চে কাদ। ঢেলে তা চাপে নির্মাতারা, তার পর 
ছণচের কাঠ খুলে কাচা মাটি রোদে শুকাতে দেয়, এ ভাবে দেয়াল গড়ে ওঠে কখনও 
দোতল। পর্যন্ত । ঘর বেশী ঠাণ্ডা ন হয় সে জন্য দেয়ালে শুধু অপ্প কয়েকটি ছোট্ট 
জানলা, তা দিয়ে আলে। ঢোকে, এক তলায় আশ্রিত গরু ভেড়ার দেহ-তাপ ঝাড় 
গরম রাখতে সাহায্য করে। বালক৷ বয়স থেকেই মেয়েদেরও কঠিন ও হালকা 
কাজের ব্যস্ততা । জালানী সংগ্রহ করতে রোজ ভোরে তারা৷ বোরয়ে পড়ে পাহাড়ের 
দকে, তার ঢালু গায়ে ঘুরে ঘুরে কাস্তের মত ছুরি দিয়ে কাটে দ্রত-জলা এক প্রকার 
আশালো। ঘাস, তা খুজতে ক্রমে দূরে দূরে যেতে হয়, শীতের ঠিক আগে হয়তো 
১৫-১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত, তার পর মস্ত মোটের নিচে নুয়ে অতট। পথ হেঁটে তারা৷ 
ঘরে ফেরে, আসন শীতের সম্বল এই ইন্ধনে বোঝাই করে ফেলে সারা বাঁড়। বীজ 
বোনা আর শস্য কাটার মাঝখানে দারুণ গ্রীদ্মে চাষের দায়ত্বও মেয়েদের । আদম 
ধশজের টাকুতে পশমের সুতে। পাকানো এবং তাতে তা বোন, ত ছাড়া রান্না ও 
রুটি সে'কা, দুধ দোহানো, যণতায় শস্য পেষ। এ সব তো আছেই । 

হেমন্তে হাটের উৎসব জমে, সেটা বিয়ের বাজারও বটে। তার পর এক 
কালে সম্পন্ন হয় অনেকগুলি বিবাহ, নবদম্পীতিরা সকলে এক প্রকাণ্ড তাবুতে প্রথম 
রাঘ্রি কাটায় । বিবাহিতার৷ নামের সঙ্গে পিতার পদবী রাখে । বিবাহ বিচ্ছেদ 
খুবই সহজ _প্ী স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেলেই হল ৷ বিধবার! সম্পত্তি পেতে 
পারে, তবে ত দেখাশোনা করতে আদালত নিয়োগ করে স্বামীর এক পুরুষ নিকটা- 


সভ্যতার আগে 


তআয়কে, জাম বেচতে তার সম্মাত লাগে। গ্রান্তন ফরাসী ও বর্তমান স্বাধীন 
মরককে। সরকার আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সামাজিক উন্নয়নের চেষ্ট। করেছে, 
কিন্তু তাতে বাধাও দেখ৷ দিয়েছে । যেমন, স্কুল ঘর তোর কর৷ সহজ, কিন্তু তাতে 
ছেলেদের পাঠালে ভেড়া ছাগল চরাবে কে। 

এই বারবারদের মত এতটা না হলেও পাঁথবীর নান। অংশে, বিশেষত অনুন্নত 
দেশগুলিতে, কিছু কিছু প্রাগৈতিহাসিক প্রথা আজও টিকে আছে। 
মহাসাগরের দ্বীপবাসীরা আদ কালের 'কাটে। পোড়া’ পদ্ধাত প্রয়োগ করে নতুন 


জমি চাষের যোগ্য করে। চতুর্থ সহস্রকের মিশরে যে কাঠের লাঙ 
যায় আজও ইথিওপিয়ায় তদনুরূপ হাল দিয়ে চাষ হচ্ছে। 


ভারতে এবং দাক্ষণ-প্র এশিয়ায় ৫০০) বছর আগে 
জমিতে স্থানান্তরণের ব্যবন্থা সুচিত হয়োছল, হাতে হাতে 
অগুলের নান। স্থানে অপারবাঁতত। শস। ছ'টা, দানা ৫ 
নোড়ায গম বা ভুট্টা ভেঙে রুটি বানানো, 
তাড়ানে। ইত্যাঁদ নানা কাজে ইতস্তত আদম রী 


দাক্ষণ প্রশান্ত 


ল চিত্ৰত দেখা 
অনেক প্রজ্লাবতের বিশ্বাস 
ধানের চারা জল-ডোব৷ 
খুনঃরোপণ এখনও এই 
থকে ভাঁষ ছাড়ানো, শল 
খেতে মাচ। বানয়ে বানর ব। পাখ 


[তই চলন্ত । কিন্তু বর্তমান জগতে 
নানা সুরে দৰত যোগাযোগ বাড়ছে, দূর দেশ চলে আসছে কাছে, 


আধুনক উপকরণ ও কৌশল সহে প্রবেশ করছে অনুন্নত অঞ্চলে, যেমন কৃষির 


ক্ষেত্রে রাসায়াণক সার, কাঁটনাশক, জল সেচের পামৃপ ইত্যাদি পৌছাচ্ছে গওযগ্রামে। 
সেটাই স্বাভাবিক ও কাম্য কিন্তু এই সব 


ফলে শিল্পের নানা 


জীবনের ছাবিটি অনুমান কর যায়। অ 
সমাজে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য ছল, তেমান 


অনেক পৌরাণিক 


সমাজ সংসার 


পরিবারের মধ্যে সামায়ক ভাবে জমি ভাগ করে দেওয়া হয় চাষের জন্য, পশু 
চরাবার ভূমি সর্বজনীন । প্রধানত কৃবিজীবীদের সমাজে দ্রীলোকের দান বেশী, 
তাই তাদের কর্তৃত্ব প্রধান এবং বংশের ধারা গণনা করা হয় মায়ের দিক থেকে, তারা 
মাতৃতন্ত্রের 00811810175) অধীন ৷ পশুপালকদের মধ্যে একই কারণে পুরুষের অর্থ- 
নৌতিক ও সামাজক প্রাতপান্ত অপেক্ষাকৃত বেশী, তাদের রীতি পতৃতন্ত 
(patriarchy) | আজ সব ‘সভ্য’ সমাজই িতৃতান্তিক, কিন্ত, এ দেশেই 
সখওতালদের মধ্যে এখনও মাতৃতন্তরের চিহ্ন দেখা যায়। প্রাচীন কালে দাক্ষণ 
ভারতে দ্রাীবড়র৷ মাতৃতন্ত্র মেনে চলত, বাহরাগত আর্ধর। ছিল পতৃতান্রিক । 

বহু লক্ষ বছর আগে পুরাপ্রদ্তর আমলেই রী পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি 
হয়েছে কিছু, বিশেষত খাদ্য সংগ্রহে মেয়ের! ও শিশুরা ফল মূল ক্ষুদ্র জত্ত; যোগাড় 
করেছে, শান্ত ও সাহসের কাজ শিকারে গিয়েছে পুরুষ । নবপ্রদ্তর সমাজে এই 
শ্রম বিভাগের অবকাশ বাড়ল, আজকের উদ্যান-কৃষীদের ব্যবস্থায় সাধারণত মেয়েরা 
খেত চষে, কুমোরের কাজ করে, সুতে৷ পাকায়, তশত চালায়, গহনা ও আনুষ্ঠানক 
দ্রব্যাদ গড়ে; আর পুরুষরা চাষের আগে জমি পাঁরঞ্কার করে, ?শকারে যায়, মাছ 
ধরে, পালিত পশুর দেখাশোনা করে, ছুতোরের কাজ ও যন্ত্রপাতি তোরও তাদের 
হাতে। সে কালেও এই ব্যবস্থা মোটামুটি চলাত ছিল হয়তো। ৷ ক্রমে হস্তাশস্পী- 
দের মধ্যেই স্বতন্ত্র পেশা দেখা দিল, এই দূর অতীত সৃচন৷ থেকে পরে নানা দিকে 
{বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হয়েছে_আজ আমর৷ প্রত্যহ যে হাজার রকম জিনিস 
ব্যবহার কার তাদের সৃষ্টিতে দরকার হয় নান৷ শ্রেণীর দক্ষতা ৷ 

চাটাল হুযুকের চারুশপ্পীর৷ এমন নিপুণ হাতে অবাসাডয়ান ঘষে মসৃণ করেছে 
যে কোথাও একটু অশচড়ও নেই, দেখে মনে হয় এক বিশেষ কর্মী দল এই পার- 
দাঁশিতা অর্জন করোছল। উৎকৃষ্ট মুপান্, প্রাচীর চিত্র, বোনা কাপড় এ সবের নজির 
থেকেও মনে হয় ৬০৩০ বাসিতে সেখানে কর্মীদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ দেখ। দিয়েছিল । 
জেরিকোর বিশাল শিলা প্রাচীরগুলিও অনুরূপ নির্দেশ দেয় ॥ বেইধার কারিগররা যে 
কেউ জানত হাড়ের কাজ, ফেউ বানাত মালার পুত, সেখানে যে পৃথক কসাইখানা 
ছিল হয়তো, তার ইঙ্গিত পেয়েছি আমরা ৷ এমন কি গ্রামীণ শিল্পের টিক 
করতে পারচালকও দেখ ধদয়ে থাকতে পারে সেখানে আজ থেকে 4৪০১ রি 
আগে। অবশ্য যারা এই সব পেশায় হাত পাকিয়েছে তারা যে সর্বদ৷ তা নিয়েই 


৮৭ 


রর 


সভ্যতার আগে 


বাস্ত ছিল, কোনও সাম্প্রদায়িক কাজে হাত লা 
বল৷ যায় না। খাদ্য উৎপাদন শিখে পেটের চিন্তা 


স্বয়ংসম্পূর্ণ, দৈনন্দিন প্রয়োজন মোটামুটি নিজ নি: 
মেটানো সম্ভব হয়েছে। 


কিছু চিহ্ন প্রায় সই দেখা যায়, যথ৷ আলংকারক বা বিলাস দ্রব্যের বানময়ে। 
অবাসাডয়ান থেকে নানা বন্তু তৈ 
মত কাজের জিনিস অথবা সূক্ষ্ম ক 


অবাসাঁডয়ানের প্রাপ্তি স্থান থেকে দুর দুরান্তে উদঘাটিত এ সব ব 
সমাদরের প্রমাণ, পদার্থ বিজ্ঞানের ব্ণালী-লিখন (5 


প্রয়োগ করে বাণিজ্য পথগুলও চিহ্নিত হয়েছে, 
য়ানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে কোন 


'বুকাযমাওত মনোজ্ঞ আনুষ্ঠানিক উপকরণ । 


স্তু সেকালে তার 
1০০07987810) ) পদ্ধাত 


কারণ গঠিত সামগ্রীতে অবাঁসাঁড- 
আগ্রেয়াগরিতে ত 


অঞ্চলে তা অবাস্থত, 
ব্য ও বিদেশীদের আনাগোনা চলত । 
মালের পরিবর্তে চাটালীর৷ পেয়েছে 


কাচা 

প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের 

শামুক ঝিনুকের খোল, আরও পুবে টরাস পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চল থেকে উৎকৃষ্ট 
চকমকি। তা ছাড়া বাণিজ্য পথের এই কেন্দ্র স্থলে নানা 


সমাজ সংসার 


পার, স্ফটিক ইত্যাঁদ মাণ। বিদেশী বাদাম ও ফলেরও চিহ্ন আছে। য়োরোপীয় 
ও এশীয় জাতের কও্কালে পরোক্ষ নাঁজর পাওয়৷ যায় যে চাটালে বিদেশীদের 
যাতায়াত বা বসবাস ছিল । অবাঁসডিয়ানের তোর আয়না ও তীরের ফলা, চকমীকর 
ছোরা, হাড়ের পন, ধাতুর অলংকার, পাথরের ও কাঠের পাত্র এ সব এত উৎকৃষ্ট 
ও প্রচুর যে এদেরও রপ্তান হয়ে থাকতে পারে, কন্তু কারিগরের কর্মশাল। ব৷ 
গুদামের মত বাণিজ্যের সমর্থক কিছু দেখা যায় ন। হয়তে। চাটালে যে অংশটুকুর 
খনন হয়েছে ত৷ কারিগরদের অঞ্চল নয়, অন্য নাঁজর পাওয়া যাবে। খাঁনত 
অংশে দেবালয় বা পূজা ঘরের প্রাচ্য দেখে মনে হয় অন্য এক ধরনের শিল্প গড়ে 


উঠেছে, তাও আকর্ষণ করেছে কাছের ও দূরের মানুষ_সেই আলোচন। একটু পরে। 
তুরস্ক ও উত্তর ইরানের পাহাড় থেকে অবাঁসাডয়ান পেশছেছে পাঁশ্চম এশিয়ার 


সব, গ্রীসে কৃষি বৃত্ত প্রবেশের পর যন্্রশপ্পীরা তা আমদানি করেছে ঈজীয় 
সাগরের মেলস দ্বীপ থেকে । ৭০০০ [বাসর মধ্যে জৌরকোতে বানময় বাণিজ্য 
গড়ে উঠোঁছল, শহরটির নিজের ছল অদুরবাঁ মরা সাগরের আকারিক পদার্থ, 
বিশেষত লবণ, প্রাচীন জগতে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য তা অতীব সমাদূত। মিশর 
থেকে জোঁরকে। এনেছে মনোহর নীল ফিরোজা, উত্তরে আনাতোলয়ার থেকে সবুজ 
মরকত মণ ও অবাঁসায়ান, দক্ষিণে বেইধা ও লোহত সাগর থেকে নানা রঙের 
নানা রূপের কাঁড় বিনুক। সে কালের আর এক মূল্যবান বশ চিত্র শিল্পে ও 
প্রসাধনে বহুবাগ্ঘত লাল হিমাটাইট, তাও জৌরকে। আমদানি করেছে বেইধ। 
থেকে। উত্তরে দক্ষিণে দ্বাভাবিক বা সম্ভবত জেরিকোতে 
নিয়ামত বিদেশীদের আনাগোনা ও বসবাস ছিল। 

{মিশরের বসাঁতিতে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর থেকে িনুকাদ 
হত, পরবর্তী কালের জার্মোনতে ভূমধ্সাগ্ররী খোলকের তারি বালা উদ্ধার হয়েছে। 
মিশরের খাঁন থেকে চকমাঁক গিয়েছে অনা, য়োরোপে সাল পণ গাল ইংল্যানড 
ফ্রানস বেলাজয়াম সুইডেন ও পোল্যানডের চকমাঁক পাথরও গিয়েছে বাইরে। 
এ সব অঞ্চলের তৈরি কুড়াল বহু দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়! এই পণাগুলির পাঁরবর্তে 
আঁধবাসীরা সম্ভবত শস্য ও মাংস আদায় করেছে। শুধু চকমাক নয়, ধারালো 


ফলা তোঁরর উপযুক্ত অন্যান্য পাথরও দূর দূরান্তরে বয়ে নেওয়। হয়েছে, মাটির পান্রও 
হত তার চিহ্ন কোথাও কোথাও পাওয়। যায়৷ বর্তমান 


ণজ্য পথে অবস্থিত বলে 


খোলক আমদানি 


যে গ্রামে গ্রামে অদল বদল 
৮৯ 


যোগে হাত লাগাতে হত । জোরকোর প্রাচীর বা চটালের মন্দির 
উদ্যোগ ও শ্রমেই সম্ভব হয়েছে। 


আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সব কা 
পরিবারের শ্রম একন নিয়োজিত হয়েছিল 
কুমোরের কাজে গোষ্ঠীর সহযোগিতা না 


সে কাজের দৈনন্দিন র 
এক বারোয়ারি আঁঙনাকে 
ক্ষেত্র । মেয়েরাই যেন বেশী ” কেউ গম ভাঙছে শিল 
লোড়াতে, কেউ রুটি সেক দিকে অন্যরা মাটি মাখছে ঘটি বাটি 
তোরর জন্য, দুধ দোহাচ্ছে 


ঘরের খবর আদান প্রদান চলছে । 
জায়গায় তনুণীরা হয়তো ? 


সমাজ সংসার 


অথবা কাটাতে শান দিচ্ছে। কেউ হয়তো শিকারে বোরয়েছিল সকাল বেল! 
এখন একটা হারিণ কাধে করে ফিরছে, ছেলেরা দৌড়ে গিয়েছে তাকে অভ্যর্থনা 


করতে, কারীর কুকুরটিও লেজ নাড়ছে খুঁশতে ৷ শিশুরা নানা রকম দুষ্টামতে 
ব্প্ত_একটা ছাগল ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে উঠনে, কেউ হয়তে৷ তার কান ধরে 


টানছে, ধমক খাচ্ছে মায়ের কাছে । দু একটি বৃদ্ধ ঝিমাচ্ছে কোণে বসে। দরে 
গরু চরছে মাঠে, তার পিছনে সোনালি শস্য খেত চকচক করছে দুপুরের রোদে | 

কর্ম কৌশলের আদান প্রদানে, ভারী কাজে যৌথ সহযোগিতায় যেমন সহজ 
হয়েছে জীবন, তেমান কাছাকাছি বসবাসে মানুষ পেয়েছে নিরাপত্তা ও সাহচর্য । 
সবাই সবাইকে জানত, একই গ্রামে স্থায়ী সাম্নিধ্যে থেকে সমফ্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা 
বেড়েছে, পাঁরবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে ডাক পড়েছে প্রীতবেশীদের । আবার এই 
সান্নধ্যের ফলে পাঁরবারের দ্বার্থ নিয়ে মাঝে মাঝে গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও কলহ 
দেখ! দেওয়। স্বাভাবক ৷ মৃত পূর্বপুর:ষর৷ যে কাছেই সমাধিচ্ছ তাও দৃঢ়তর করেছে 
পারিঝারক সংহতি, দিয়েছে সান্না। স্থায়ী জীবনে ব্যান্তগত সম্পাত্ত সঞ্চয়ের 


উৎসাহ বেড়েছে, [ভিটে মাটি খু'ড়ে উদ্ধত নান। বন্ধু তার সাক্ষী মেয়েদের ঘরোয়া 
কাজের 'বাবধ উপকরণ, যেমন শিল নোড়ার মত ভারী জিনস য। যাযাবর জীবনে 


বয়ে বেড়ানো যেত না, পুরুষদের যন্ত্র, অগ্র ও আরও অনেক কিছু । কোনও 
কোনও খাদ্য দ্রব্যও ঘরে অনেক দিন জমিয়ে রাখা গিয়েছে । সম্পত্তি বাড়তে 
বাড়তে ক্রমশ বৃহত্তর আবাস দরকার হল, তেমনি পারিবারিক খাদ্য সংগ্রহ দুর্বল 
করল গোষ্ঠীর সকলে সমান ভাগ করে খাওয়ার 'চিরাগত রীতি। 

খাদ্য সমস্যা সহজ হয়ে জন্মহার ও আয়: দুইই অনেকটা বেড়োছল, সুতরাং 
পাঁরবারের এক প্রান্তে শিশু অন্য প্রান্তে বৃদ্ধ বেশী চোখে পড়ে! মানব হীতহাসের 


এই পায়ে শিশুরা যেন বিশেষ মনোষে এ যাবৎ তাদের থেকে 
বড় কোনও কাজ পায় নি বাপ মা, বড় না হওয়া পর্যন্ত তারা পরিবারের বোঝা 


হয়েই থেকেছে। কিন্তু শিশুরা খেত থেকে আগাছা তুলতে পারে, শস্যনাশক 
পশু পাখির বিরুদ্ধে পাহারাদার করতে পারে, ছাগল ভেড়া রাতে পারে মাঠে, 
সুতরাং এ সময়ে তারা কাজে লেগেছিল নিঃসনোহে ! 


হতপূর্বে চাল্লশের বেশী বাচত কম লোকই, 
বৃদ্ধার আর আশ্চর্য কিছু নয়, ঘরে ঘরে প্রায়ই দেখা যেত তাদের ! 


[গ আকর্ষণ করে । 


কিন্ত; নবপ্রস্তর সমাজে বৃদ্ধ 
জীবন যান 


৯৯ এ 


সভ্যতার আগে 


সহজ হলে যে মৃত্যুহার কমে এবং আয়; দীর্ঘতর হয় তা মানুষের ইতিহাসে বার বার 
দেখা যায়, নবপ্রস্তর বিপ্লবের পরেও যে বয়স্ক ব্যান্তির 
তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে । 


কিন্ত; প্রবীণরা অভিজ্ঞত৷ ও স্মৃতির ভাণ্ডার 


ও কাহিনীর আকর্ষণে । 


উদর চিন্তা থেকে মুক্তি ও সহজতর 
এক কারণ হয়ে থাকতে পারে শিশুদের 


খেতে না পেলেও ছেলে চায় খেতে কাজ 


জীবন ছাড়াও লোকসংখ্য। বৃদ্ধির আর 


কার্যকারিতা । আজও আমাদের চাষীর। 
করবার জন্য। 


মধ্যে যত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে আগের 
ও পশ্চিম এশিয়াতেও এ যুগের বহু কক্কা 


পুরাপ্রস্তর ঘাঁটির তুলনায় নবপ্রন্তর স 
ছিল। তবু আমাদের মাপে সে কালের গ্রাম যে খুব বৃহৎ ছিল ন৷ তা অনুমান করা 
যায় কবরের সংখ্যা দেখেই। আধুনিক 


নিজেদের প্র পুত্র নিয়ে বৌরিয়ে পড়ে, 
প্রথমত, সাবেক গ্রামে ঘরের কাছাকাছি অ 


কোনও দন খুব বাড়ে নি। য়ে 


গ্রামের আক্কাত সাধারণত 
আধ থেকে আড়াই হেকটেজার ; অন্য ২০-২৫ কি মোটে আট 
গিয়েছে এক একটি বসাতিতে। 


পরে বসাঁতর আক্কাতি ব্কমেই 
= ৯২ 


সমাজ সংসার 


৫9০০ 'বঝাঁসতে এক একটি গ্রামে বোধহয় দু শো'র বেশী লোক বাস করত না, 
পরবর্তী হাজার বছরে লোকসংখ্যা ১০ গুণ বেড়ে গ্রামগুলি প্রায় শহর হয়ে দাড়াল । 
সেই পাঁরণতির আলোচনা পরে, কিন্তু একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করা চলে-_যাঁদও 
আজ আমাদের শহরে কোটি লোকের বাস, তবু সমাজের মৌলিক উপাদান এখনও 
সেই গ্রাম_ প্রায় ১০,০০০ বছর আগে য প্রথম গড়ে উঠোঁছল । 

আমর আগে লক্ষ্য করছ ৬৮০০ বাসর বেইধাতে ছোট ছোট বাঁড়র মধ্যে 


[তনটি প্রশপ্ত গৃহ ধনী দারদ্ শ্রেণী বিভাগের, ব্যান্তগত সম্পদের নির্দেশ হতে পারে । 


সম্পাত্ত থেকে আসে প্রভাব প্রতিপত্তি, কিন্তু সাধারণ ভাবে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম 
দিকে গ্রামের প্রধান ব! সর্দার জাতীয় কোনও ব্যান্তর বাস্তবিক চিহ্ন বিরল, যেমন 
প্রাসাদোপম গৃহ, বা কবরে অত্যাঁধক আড়ম্বর আয়োজন চোখে পড়ে না। সম্পাত্ত 


নিয়ে বা অন্য কারণে হয়তো কোথাও কোথাও কলহ ঘটেছে, চাটাল হুয়নকে অনেক 


খুলতে ক্ষত দেখা যায়, কিন্তু এক জোরিকোতে ছাড়া বড় রকম দলীয় সংঘর্ষের স্পষ্ট 


নাঁজর গাওয়া যায় না। হানাহানির নানা কারণ দেখা দিয়ে থাকতে পারে। 


আবাদী জাম ফ্ারয়ে গেলে বা অনুর্ধর হয়ে পড়লে খাদ্য সমস) প্রকট হয়ে উঠতে 
য় ফসল ও পশু ধ্বংস হলে 


বাধ্য। বনা। অনাবৃষ্ি ইত্যাঁদ প্রাকীতিক [িপধ 
সামান্য সয় বেশী দিন টিকত না, আক্রমণ ছাড়া তখন প্রায়ই উদর পূর্তির পথ 


থাকত না. যাঁদও দভক্ষ-পীঁড়িত শরণাগতদের সঙ্গে অহিংস মিশ্রণও ঘটে থাকতে 
পারে। কখনও ব৷ শুধু শ্রম লাঘবের তাগিদে লোকে দল বেঁধে অন্যান) সম্প্রদায়ের 
উপর হানা দিয়েছে হয়তো, তাদের শস্য পু কেড়ে নিয়ে খাদেযাৎপানের কম্ট 
বাচিয়েছে, কেউ বা তার পর সেখানে জায়গাও দখল করে থেকে গিয়েছে। এর জন্য 
সে যুগের লোক নীতিকে ধিক্‌ দেওয়ার কারণ নেই. এ যুগে এত নীত ধর্ম তত্ব 
কথা শেখার পরেও সুসভ্য জাতরা পরের সম্পাত্তর লোভে বিনা লজ্জায় যুদ্ধ চালয়ে 


থাকে। 


পক্ষান্তরে চিত্র, অল: 
প্রীতির অনেক সাক্ষ্য আছে। চাটালের কোনও অজ্ঞা 
লাল রঙে স্থানীয় ঘর বাড়ির প্রকাও ছাঁব একে রেখে গিয়েছে, তাতে দেখা যায় 


লাগালাগ চতুষ্কোণ খোপগুলি আকাশের গায়ে উঠেছে নেমেছে । দূরে le 
আগ্নেয়াগাঁর, তার দুটি চুড়ার থেকে কতগুলি রেখা তোলা হয়েছে উপর দিকে 


৯৩ 


মানুষের দরকালীন শিপ্প 


ংকার ও অন্যান্য সৃষ্টিতে 
ত শিল্পী এক দেয়ালের গায়ে 


সভ্যতার আগে 


উদাগরণ বোঝাতে । মধ্য আনাতোঁয়ায় এই গিরির নাম হাসান ভাগ, বিগত 
৪০০০ বছর তা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু সে কালে যে খুবই জাগ্রত ছিল তার প্রমাণ 
এ রেখাগল। তেজী কারবন মেপে জানা [গয়েছে ছবির 
আরও কয়েক হাজার বছর আগে পুরাপ্রস্তর শানুষের অণক। দু একটি গৃহাচিত্র বাদ 
দিলে এই বোধহয় প্রাচীনতম দৃশ্যজ্ঞাপক আালেখ্য। ছবিটি প্রায় নকশ। ব৷ মানাচন্নের 
মত, তাতে শিল্প বেশী কিছু নেই। আর একটি দেয়ালে দেখা যায় প্রায় ৮০০০ 
বছর আগে লাল. ধূসর ও হালকা নীল রঙে অঙ্কত এক মান,যের মুখ, সম্ভবত 
কোনও মৃত ব্যান্তর। মুখটি প্রায় গোল, চোখের রেখ দেখে মনে হয় ত৷ বন্ধ। 


আরও চমৎকার 
মৃতের সমা 


কারুকাজের নজির আছে বিলাস 
ধ থেকে উদ্ধার হয়েছে ফখপা হাড় কেটে 
“র সাদা ও কালো টুনাপাথরের পুশত গেঁথে 
ণের দাত বৈচিত্র্য এনেছে তাতে ; 


সমাজ সংসার 


চেহারাটা দেখা যায় ; বন্য বরাহের লম্বা দাত দুটি দিয়ে কেউ গড়োছিল গলার 
গহনা, গায়ে খোদাই করা নকশা এবং দুটি ফুটো, তা দিয়ে দাত দুটিকে আটকে 
পুশত জোড়া হত । খিন;ক জাতীয় খোলকে রাখা ছিল চাঁবর সঙ্গে লাল গোঁরমাটি 
মিশিয়ে রং. ত! দিয়ে মুখে লালমা এনে তার উপর স্থানে স্থানে নীল বা সবুজ রং 
চড়াতে ব্যবহার হয়েছে এক দিকে সরু করা হাড়ের কাঠি, পালিশ করা অবাসাঁডয়ানের 
গোল আয়নায় প্রসাধন সাধনার ফলাফল লক্ষ্য করেছে কোনও সুন্দরী । পুরুষ 
কর্মারা হাড় থেকে বানিয়েছে ছোট খাটো উপকরণ, কারও ভিতরে ফুটো, কারও ব৷ 
একটি সরু বাহু, সম্ভবত পোশাকে বোতামের কাজ করেছে এরা ৷ তা ছাড়া চমৎকার 
একটি চকমাঁকর ছোরা উদ্ধার হয়েছে, তার হাতলটি হাড়ের তোর এক সাপ, সে 
পাক খেয়ে দুটি গোল ছিদ্র সৃষ্টি করেছে ; জিনিসটি এত অক্ষয়িত যে হয়তো সযক্কে 
শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়েছে । নবপ্রস্তর কালের ভাস্কর্য ও চিত্র কলার 
পরিচয় আরও পাওয়া যাবে মন্দির শিল্প প্রসঙ্গে । 


চিত্র ১২। চাটালে প্রাপ্ত নানা আভরণ। বীয়ে পুরুষদের পোশাক আটকাবার উপকরণ 
(হাড়), ডাইনে গলার অলংকার ( বরাহ দন্ত ), তার মধ্যে ফাঁপা হাড়ের আংটিতে 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে কাজে লাগানো হয়েছে । 


৯ 


৮। মনের কথা 


মন্দির বলতে বোঝায় প্রত্যক্ষ বনতুময় জগৎটার নেপথ্যে এক ভাবের জগৎ । অবশ্য 
প্রথমটির প্রয়োজনেই দ্বিতীয়টি উৎপাত্ত_এখনও আমরা ঠাকুর দেবতার কাছে 
মানত কার এটা সেটা পাওয়ার আশায়, যাঁদও এই অদৃশ্য অগোচর জগতের থেকে 
আজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবনার দর্শনও গড়ে উঠেছে। 
চিন্ময়ের তুলনায় মৃন্ময়ের উপাদান স্বভাবতই বেশী ছিল। মানুষের মনে নানাবিধ 
সংস্কার ও অন্ধাবশ্বাস স্বাচিত হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে, তখন থেকে সেগুল 
তার দলগত জীবনে ওতপ্রোত রূপে জাঁড়িত। নবপ্রস্তর কালে সমাজের জটিলতা ও 
আয়তন বৃঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে পুরাপ্রস্তর যুগের এই বৈশিষ্ট্য যে আরও ব্যাপক হয়ে 
উঠবে_বিশেষ করে চাষ আবাদকে ঘিরে- তাই আমরা অনুমান কার । এই করলে 
এই হয়, এই বিধি বিধান মেনে চললে অমুক দেবত। তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি দেবেন, অতে 
ভাল ফসল ফলবে, কিংবা এই কৃত্যের ফলে ভাল বাছুর হবে, গরু বেশী 
এমনি অনেক সংস্কার নিশ্চয় গড়ে উঠোছল, তার সং 
সংখ্যাও । অনাবৃষ্টি আঁতবৃষ্টি শলাবৃষ্টি বন্যা শস্যের 
দুর্ভিক্ষের আশঙ্ক। সদাজাগ্রত ছিল মনে. তাই এ সব বিপদের অন্তরালবর্তা বজ্র 
বিদ্যুৎ প্রভীত শান্তদেরও তোষণ করা দরকার । 

নবপ্রস্তর যুগে এবং পরবর্তী কালেও অনেক দিন পর্যন্ত সব আবিষ্কার মানুষ 
দেবতার দান বলেই নিয়েছে, তার কিছু হীঙ্গত 


সে কালের ধ্যান ধারণায় 


দুধ দেবে, 
ঈ আধষ্ঠাত৷ অপদেবতার 


মনের কথ। 


বিদ্যাও ৷ এই সব নতুন জ্ঞানের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নতুন রূপ নিল, 
জটিলতা দেখা দিল তার মধ্যে, সেখানেও দেবতার হাত মানুষকে পথ দৌঁখয়ে নিয়েছে 
সুশৃঙ্খল সংহত জীবনের 'দকে_ন্ত্রী পুত্র পাঁরবার নিয়ে বাস করা, প্রবীণদের 
নেতাদের মেনে চল! (বিশেষ করে শাসকদের ) সে জীবনের ভাত্ত । পারস্যে তেমাঁন 
হোশাং দেব শাখয়েছে ভূমির কর্ষণ, নদী থেকে খাল কেটে তার সেচের ব্যবস্থা, 
ধাতুর সন্ধান ও ব্যবহার, পশুর পালন ও গ্রজন_উপরক্তু ন্যায় বিচার ও আচার । 
সে দেশের ধর্মরাজ যামাশদ কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষকে ভাগ করেছে চার শ্রেণীতে 
পুরোহত, যোদ্ধা (যার৷ আর জাতির শত্রুকে প্রতিরোধ করবে ), কৃষক ও কর্মকার ; 
এই শ্রেণীবিভাগ যদি আমাদের ঈষৎ পাঁরাচত মনে হয় তে! এই প্রসঙ্গে বলা যায় 
যে যামাঁশদের প্রাচীন নাম যম, বৈদিক দেবতা যম আর সে অভিন্ন । পারসীক 
পুরাণে আমাদেরই মত সুর অসুর ধর্ম অধর্মের সংগ্রাম দেখা যায়-__বস্তুত সে দেশের 
আর এক রাজা তমুরথ অসুরদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের থেকে আদায় করে 'নয়েছিল 
মানুষের অতি প্রয়োজনীয় লিখন বিদ্য। । চৈনিক পুরাণে মানুষকে এত সব বিদ্যা 
শিখিয়েছে পর পর তিন সম্রাট, তারাও প্রায় দেবতার অবতার | প্রথমেই সম্রাট 
ফু-হি সামাজিক জীবনের গোড়া পত্তন করলে, বোঝালে বিবাহের গুরুত্ব । মাছ 
ধরা, শিকার, পশুপালন, যজ্ঞে হোম, এমন ক বাদ্য যন্ত্র তোর পর্যন্ত তার কাছ 
থেকে শেখা । তার পর এল শুন, সে কৃষির জনক, সেই সংক্রান্ত নানা যন্ত্র ও 
পদ্ধাত তার দান, নানা তরু লতার, বিশেষত ভেষজ উাঁদ্ধদের গুণও সেই শিখিয়ে 
দিলে । এর পরে যা যা বাঁক থাকল পরবতাঁ কালে প্রসিদ্ধ যোদ্ধ। সম্রাট হুয়াং-টি 
তার অভাব পূরণ করলে, যেমন চাকার গাঁড়, খতু অনুসারে চাষ, ধাতু বিদ্যা, মণ 
রতনের ব্যবহার, ইটের বাড়ি, রেশমের চর্চ ও বয়ন, জ্যোতিষ এবং লিখন ; শাসন 
ব্যবস্থা এবং পয়সার ব্যবহারও এরই দান। এই রাজার অবশ্য এঁতহাসক নয়, 
প্রাবাঁদক, কিন্তু কথা আছে যে সব পুরাণ কাহিনীর নেপথ্যে পাওয়া যাবে অন্তত 
এক কণ৷ সত্য । 

মানব হাতহাসে দেব দেবীর মূর্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে তথাকথিত জননী দেবী 
বা ভিনাস প্রাচীনতম, আজ থেকে প্রায় ২৫০০০ বছর আগে তার দেখা মেলে । 
পুরাপ্রস্তর সমাজে গজদন্ত, পাথর ও অন্যান্য বস্তু থেকে দেশে দেশে ঘরে ঘরে নান! 
আকার আকৃতিতে এই সব প্রতিকৃতি তোর হয়েছে ৷ বিগ্রহগুলি প্রায়ই স্থুলাকার 


৯৭ 


সভ্যতার আগে 


ও নগ্ন, তাদের স্তন নিতম্ব ও উরু অত্যাধিক স্ফীত ও প্রকট। 
দেখ। দিয়েছে যে তারা নারীর উ্বরতার প্রতীক । 

প্রাচীন কালের মত নবপ্রস্তর যুগেও সব দেব দেবীর মধ্যে এই সবশান্তমতী 
আঁদমাতারই আঁধপত্য। 'বাভল্ন অঞ্চলের টিবি খুঁড়ে হাজার হাজার জননী 
দেবী উদ্ধার হয়েছে, তাদের সংখ্যা অন্য কোনও আনুষ্ঠানিক বস্তুর চেয়ে বেশী ৷ 
কেউ কাচা মাটির তোর, কেউ বা আকাঁম্মাক আ. 


গুনে পুড়ে শন্ত হয়েছে, অন্যরা 
ঘটি বাটির মতই চুলায় পোড়ানো । সাবেক রীতি অনুসরণ করে সাধারণত এই 


যুগের সৃষ্টিতেও যৌন বৈশিষ্ট্য বেশী প্রকট, অনেকে গর্ভবতী মনে হয়। কারও 
কারও বিচারে এদের গড়নে সৌন্দর্য ও চারাশস্পের আভাস আছে, অন্যদের চোখে 
তারা কুশ্রী ও উদ্ভট মাঝে মাঝে নবশ্রস্তর ভান্করদের কোনও কোনও কাজে যেন 
আজকের সৌন্দর্য র:চ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নির্মাতার৷ শিল্প সৃষ্ট কয়তে 
চায় নি, স্ফীত অঙ্গে অঙ্গে তার৷ নারীত্ব ও জন্মদা্রী রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে । 
নব চাষী গ্রামের লোকসংখ্যা ও শান্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনও যাদুকরী 
হয়ে থাকতে পারে এই সব ছোট ছোট মৃতি । 

জার্সোয প্রাপ্ত মৃন্ময় বিগ্রহগুলি কিছু কিছু বাস্তবধ্মী, অনেকের মুখে নাক চোখ 
ঠোট দেখা যায়, তবে কারও কারও আবার সে সব নেই, মাথাটি শুধু এক দল৷ 
চ্যাপটা মাটি, আবার কখনও কখনও বদনটি সংক্ষেপে গড়া, তার নিচে হাত গা 
ধড় কিছু নেই, কেবল একটি মাটির স্তপত ক্রমশ মোটা হয়ে নেমেছে । 
সমসামায়ক হাসিলার গ্রামে কখনও দেখ। যায় হস্তপদমস্তকাবিহণন বি: 
ধড় শুধু, কেউ কেউ প্রসবের ভাঙ্গতে গঠিত । কিন্তু এই ঘাঁটির আ. 
স্থুলা বা গর্ভবতী নয়, সুগঠিতা তরুণী সম্পেহে নিত 


এর থেকে সন্দেহ 


প্রথায় দরকার 


তুরন্ধে প্রায় 
কৃত পাকানে। 
র কতগুলি মুত 
জর শিশুকে কোলে ধরে আছে। 


এই সব প্রাতকৃতিতে সোন্দর্য 
নয়, ত 


মনের কথা 


চিত্র ১১। আনাতোলিয়ায প্রাপ্ত জননী দেবীর মৃন্ময় মৃতি, তারিখ প্রায় ৫৪০ বিসি (বায়ে) 
ও ৫৬০০ বিসি। 


মহামাতাকে মৃতি দিয়েছে মেদোপটেমিয়ায় ইশট্ার, কানানে আশ্‌টোরথ, গঠীসে 
আযাফেএডাইটি, রোমে ভিনাস। কোথাও কোথাও সে উর্বরতার প্রতীক ন! হয়ে বরং 


প্রেম প্রাতমা। আঁদ সভ্য জগতের সৃষ্টিতে প্রায়ই কৃশাঙ্গী তথী রূপ দেখা বায়, 
যেমন 'ফানাশয়ায় গজদন্ত ও কাসার তোর বিগ্‌ুহে, মহেনজোদারো৷ ও হরগার 


মুত্যূতিতে ৷ 


নবপ্রস্তর সমাজে হয়তো বিশ্বাস ছিল জননী দেবীর দাক্ষিণ্যে ঘরে ঘরে শিশু 
জন্ম নেবে, তাদের গর্ভধারিণীরা যেমন চরিতার্থ হবে তেমন সম্প্রদায়ের লোক বেড়ে 


৯৯ 


সভ্যতার আগে 


তার শান্তি সমৃদ্ধ বাড়াবে । সম্ভানকামনীরা হয়তে। পুরোহিতদের থেকে প্রথানুসারে 
গ্রহণ করেছে এই সব ক্ষুদ্র দেবী প্রাতগা কোনও মাঙ্গীলক ব্রত পালন করতে অথবা 
বাস্তুদেবীকে সবত্কে সসম্তমে ঘরের নির্বাচিত পাঁবন্র স্থানটিতে রেখে প্রত্যহ প্রার্থন৷ 
জানিয়েছে । নব কৃষী সমাজে এই রকম এশ্বারক শান্তর উপাসনা নিশ্চিত বলে 


অনুমান করা যায়। বন্তুত এখনও বীজ বোনা, বৃঁষ্ট কামনা, ফসল সংগ্রহ ইত্যাঁদ 
নিয়ে নান দেশে গ্রামাঞ্চলে কত পূজা পার্বণ । 


পুর কালে ভাঁমর উর্বরতা ও ফলন আশ্রয় করে স্থানে স্থানে একাধিক দেব 
দেবীও দেখা যায়, তা ছাড়া এই সব ক্িয়াকলাপের সঙ্গে ধর্মের নামে অমানুষিক 
নৃশংসতা । মেকাসকোর আযজটেক সমাজে মকাই দেবীকে তুষ্ট করতে এক তর 
তার মত সাজরে বাল দেওয়া হত, তার পর তার চর্ম দেহে ধারণ করে এক 
পুরোহত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান চালাত। বীজ বপনের পর বাষ্ট দেবীর দাক্ষিণ্য 
প্রয়োজন, সমাজের অনুশাসনে তার জন্য চাই শিশু বাল, মায়েরাই তাদের বয়ে নয়ে 
খেত যথাস্থানে, ক্রন্দনরত বাচ্চাদের চোখের জল বৃষ্টির চিহ বলে গণ্য ছিল । অবশ্য 
অনুষ্ঠাতারা এই ধরনের হত্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে বৃহত্তর মহস্তর পরমার্থ লাভের 


আশায় _ ভারতে গুরুর প্ররোচনায় বাপ মা আপন সন্তানকে বসর্জন দিল এমন খবর 
এখনও পড়া যায়। 


[ণীকে 


ভূমির উর্বরতা ও শস্য উৎপাদনের সঙ্গে নারীর উর্বরতা ও যৌন মিলনও 
{মিশে গিয়েছে নান৷ দেশে নানা কালে । পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্য সাগর এলাকার 
প্রাচীন জাতদের পুরাণ কাহনী, বিশ্বাস ও লোকাচার থেকে অনুমান করা৷ হয়েছে 


শস্যরাজ। শস্য ব৷ বীঙ্গকে আবার মাটির 1 
হয়-_অর্থাৎ শস্যরাজের হত্যা ও তার জা 
কারীর অধিষ্ঠান। হয়তে। এই রকম ৫ 


র মনে প্রথম দেখা দিয়েছে, এর ক্ষীণ 
শিশু বা বৃদ্ধের নিস্তেজ রক্তে যে 


মনের কথা 


ভান্ত ও শ্রদ্ধাই ছিল সকলের মনে, তারা রাঞ্জা ও দেবতার যুগ প্রাতভু অনেকটা ৷ 
নিষ্ঠার সঙ্গে, প্রবীণদের বিধান অনুসারে, প্রতি বছর নানা রকম আচার অনুষ্ঠানের 
[ভিতর 'দিয়ে দেশে দেশে দশের কল্যাণে তাদের উৎসর্গ করা হত দেবতার তুষ্টিভে । 

কালে কালে এই অনুষ্ঠান আরও সাংকোতিক হয়ে উঠে থাকতে পারে । 
স্বর্গের লোভেও সহজে কেউ মর্ত লোক ত্যাগ করতে চায় না, এমন হতে পারে যে 
জের প্রাণ বিসর্জনের পাঁরবর্তে কোনও বন্দীর হত্য৷ বা হয়তো শুধু মন্ত্র পাঠ 
দিয়ে সমাজকে তুষ্ট করে শস্যরাজ ক্রমে সর্বশাল্বমান এরীহক রাজা হয়ে উঠেছে, 
ধ্রীতহাঁসিক কালের শুরুতে যাদের দেখতে পাই আমরা । এ সম্বন্ধে জোর করে 
ছু বলা যায় না, কিন্তু মিশর, ইরাক ও গতীসে এাঁতহাসিক রাজারাই উর্বরতা 
অনুষ্ঠানের অনেক অংশ সম্পন্ন করেছে । আজকের অনেক প্রাচীন সমাজেও 
এমন এক জন সর্দার দেখা যায় যে বংশ পরম্পরায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকাম়ী, 
ক যাদু বিদ্যায় কি যুদ্ধে। 

উর্বরত৷ বা ফলন সম্পাঁকত অনুষ্ঠানে যে সব বিগ্ুতি আজ পুরাণ কাহিনীতে 
পাওয়া যায় তার সঙ্গে নাচ গান প্রায়ই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জাঁড়ত। রন্তুপাত বা বালর 
চিহ্ন বেশী না থাকলেও যুবক বা যুবতীর (বিশেষত কুমারী কন্যার ) প্রধান অংশ, 
এবং তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণের হীঙ্গত অনেক ক্ষেত্রে লাক্ষত হয় । 

য্তরাস্ট্রের দাঁক্ষণ-পাঁশ্চমে পুএব্‌লো৷ ইনাভয়ানদের বাস, মধ্য ও দাক্ষণ 
আমোরকার প্রাসদ্ধ প্রাচীন সভ্যতাগালর (আযাজটেক, টল্‌টেক, মায়৷ ) সঙ্গে 
এদের ঘনি্ঠ যোগ ছিল। এই আঁদবাসীদের এক শাখা জান নামে পাঁরাচত, 
তাদের কৃষ্ট বহু পুরা কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অপারবাঁতিত। জীনদের 
সনাতন জীবনধারা ও ধর্মের কেন্দ্র স্থলে যে শস্যটি তা হল মকাই, এই আবাশ্যক 
উপজীব্যটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অনেক সুন্দর প্রাচীন উপাখ্যান, উদাহরণ স্বরূপ 
তার একটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে এখানে । বনু পুর! কালে এদের 
[পতৃপ/রূষদের কাছে দেখা দিয়েছিল {শিশির ও ভোরের দেবত৷ পেইয়াতুমা, তার 
হাতে বাশী, তার সঙ্গী কুয়াশা,,সঙ্গে এনোছল সাতটি শ্বেতবসনা পালিতা কন্যা, 
আকাশের তারার চেয়েও তারা মনোমুগ্ধকর, হাতে তাদের যাদু-কাঠি । মানুষের 
হাতে তাদের দান করে সেই সঙ্গে সাতটি মকাই গাছও রেখে গেল দেবতা । 

তার পর প্রাত বছর শস্য খতুতে সে দিনের [পতৃপ/রুষরা তাদের জন্য বানিয়ে 


১০৯ 


সভ্যতার আগে 


দিত কুঞ্জ, রাত্রে আগুন জালত তাদের সামনে ৷ শুরু হত ঢাক ও ঝুমঝুমির বাদ্য, 
প্রবীণরা ধরত গান । সংগীতের তালে তালে এগিয়ে পিছিয়ে সাত কন্য৷ সাত 


একদা কোনও কোনও যুবকের কানে 
এক সুর, অনেক দুরে বজু-পর্বতের ও পার থেকে 
তাও নিশ্চয় তাদের নাচের চেয়ে সুন্দর । 
গ্রামবাসীদের দুই দূত এসে উপস্থিত হল পেইয়াতুমার নিজেরই ঘরে, রামধনু-গহ্বরে । 


তার! দেখলে সুর আসছে বাশীর থেকে, আর তার তালে নাচছে আর সাতটি অপরুপ 
কন্য।। তাদের দেখলে মনে হয় যেন আগের 


দূতদের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তাদের হাতে ব 
তারা ফিরে এল গ্রামে, এ বার খেতবসনা শস্যকন্যার৷ নাচল বাশীর সুরে। 


র করে নতকীদের অনুসরণ কর 
খসনাদের গায়ে লাগল তাদের হাতের কলুষ স্পৰ্শ । 
আলিঙ্গন করলে সাত তনু_কিন্তু ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বসন ভূষণ ত্যাগ করে কুয়াশার 


আড়ালে কোথায় উধাও হয়ে গেল। কুয়াশার পর্দা ভেদ করে দেখা দিল পেইয়া- 
তুমা, বাশীবাদকদের নিয়ে চলে গেল সে। 


লে, শ্বেত 
তবু তারা শেষ করলে নাচ, 


ঝুমঝুমি বাজল, তবু কেউ ফিরে এল না, 
যাদু-কাঠি, পালক ও বন্ু ৷ 


মানুষের দেহে মাংস শুকিয়ে যাবে। 


»-শ্্ীত 


মনের কথা 


ও দাড়কাক আকাশে উঠল, কিন্তু অনেক খু'জেও শস্যকুমারীদের দেখা পেল না। 
অবশেষে আবার পেইয়াতুমাই ঘ্রাণ করলে, কিন্তু তার আগে দরকার হল গ্রামবাসী- 
দের পাপ মোচন । তার পর নতুন অভিযানে পেইয়াতুমার সঙ্গী হল এমন চারটি 
যুবক যাদের দেহ কখনও কলুষিত হয় নি । সাত কন্যার দেখ! পেল তারা গ্রীা দেশে 
এসে, প্রজাপাঁত আর পাখর রাজ্য সে দেশ। কন্যারা ফিরে এল, আবার নাচল 
সারা রাত ধরে গান ও বাজনার তালে তালে, নিজের নিজের শস্যতরুকে ঘিরে দু হাত 
তুলে আকাশের 'দিকে বৃদ্ধির বাণী জানালে, তায় পর আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে কি 
এক রহস্য-পথে, নিজের দেহ-বন্তু সঞ্মারত করলে, সেই সঙ্গে আগুন তার সাত 
মৃতি দেখাল একে একে । অবশেষে গভীর রাতের অন্ধকারে চির কালের মত 
দমালয়ে গেল মেয়েরা । ভোরের আলোয় দেখা গেল শুধু পেইয়াতুমাকে, সে জানালে 
শস্যকুমারীরা, যা দান করে গিয়েছে তারই ফলে ফসল বাড়বে প্রাত বছর, কিন্তু 
এয পরে শস্য খতুতে গ্রামকুমারীদের থেকে সাত জনকে বেছে নিতে হবে, তারাই 
নাচবে বাশী আর ঢাকের তালে তালে । সপ্ত কন্য৷ বিদায় নিল, কারণ মানুষের মধ্য 
থাকলে মানুষের ভালবাসা, মানুষ শিশুর আকাঙ্ষার মধ্যে তারা হারয়ে ফেলত 
বাঁজ বাঁদর মহত্তর আকাঞ্মা। মানুষ চাইত তাদের পার্থিব ক্ষেত্রে নামাতে, মরে 
যেত প্রাণদায়ক দৈব শান্ত । 

সেই থেকে মকাইর বাজ আঁত পুণ্য বন্তু। কত চাদ আসে যায়, এই বাঁজ 
রক্ষা করা হয় সযত্নে । অবশেষে একদ। তাকে মাটিতে [নমাজ্জত কয়৷ হয় শ্রদ্ধা 
সহকারে, যেমন প্রিয় জনকে সমাধিস্থ করে সমাজের লোকে । বীজের অন্তরে 
সাড়া দেয় সেই আদমাতাদের প্রাণ-বস্তু ॥ শিশির ও ভোরের দেবতা, অঙ্কুরকে 
উজ্জীবত করে তার নিঃশ্বাসে, কাল ও খাতুর দেবতা সম্পূর্ণ করে বৃদ্ধ, শেষে 
তাগ-দেবত৷ দেয় পাঁরপকু পূর্ণ যৌবন। আর সাত বন্যা নাচে তাদের পাশে পাণে, 
দু হাত তুলে তুলে আকাশের দকে ইশারা করে। : 

চাষ আবাদ ও প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ সম্পর্কিত বাবিধ আরাধ্য দেব দেবীর দেখ৷ 
পাওয়া যায় দেশে দেশে ৷ বস্তুত এমন বিশ্বাসও আছে যে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম 
দকে দেব দেবীর ছিল ভূমি বা পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আকাশ দেবতার! এসেছে 
পরে কাংস্য যুগে । জুনিদের যেমন পেইয়াতুমা, তেমনি মধ্য আমোঁরকাতেই আযাজটেক 
সভ্যতার দেব শ্রেষ্ঠ কেট্‌জালকোজট্‌ল মানুষকে প্রথম ফসল মকাই দান করেছল 


৯০৩ 


সভ্যতার আগে 


বলে কাঁথত আছে, তার আগে তাদের একমানত নিরামিষ খাদ্য ছিল মূল। উদ্ভিদ 
গতে মৃত্যু ও পুনবুজ্জীবনের প্রতীক মিশরের ওসাইীরস, ব্যাবলনের তামূজ, গ্রীসের 
এডোনিস। আয়ালণ্যানডে প্রাচীন সেল্টীয় ধের প্রধান আরাধ্য ছিল প্রাণ ও 
বৃদ্ধির যত শান্তি, তাই তাদের প্রাচীন কিংবদ্তীর কেন্দ্র স্থলে কৃষি ও ফলনের স্থান ৷ 
সেলটীয়ের সঙ্গে গ্রীসীয় ও বোঁদক পুরাণের ঘনিষ্ঠ যোগ, কারণ সবগুলিই একই 
ইনদো-য়োরোপীয় কাণ্ডের শাখা । আবাদ ও ফলনের শান্ত যে কত রকম হতে 


গ্রীসীয় ও রোমীয় উপাখ্যানের প্রকৃতি 
প্রতি বিরূপ । তার ভাল লাগে ফল গাছের নান 
ছাঁটা, কলম তোর করা, শিকড়ের কাছে মাটি 
করা পোকার নাশ করা ইত্যাদি পালিনেশীয়রা দুটি বিভন্ন দেবতার সৃষ্টি 
করেছে আবাদী ও আনাবাদী খাদ/তরুর জন্য। পুরা কালের কাঁবদের কপ্পনায় যে 
কটি সুন্দর উদাহরণ মেলে আাজটেক 
পৃথিবী মাতা, সে প্রসব করল এক 


গোমোনার তুলনায় মিশরের সূর্দেব রা অবশ্য অনেক বড়, তার উপাসনা 


মন্ত্রে দেখা যায়_“তুমিই মানুষকে দিয়েছ ফলতরু আর গরুকে দিয়েছ ঘাস” 


যখন ফলের আবাদ করতে আরম্ভ করলে তখন ক্রমশ এই সব ক 
অক্কীরত হয়ে উঠল তার সরল মনের উর্ধর জমিতে। 


হণ আমাদের ইন্দ্র ও জাপানী পুর 
নো-য়ো। পৃথিবীর মাটিতে যা কি পুরাণের সুসা 


উৎসবের জন্য মানুষ যে সব মান্দর গড়ে 
দুরন্ত দুর্মাত ভাই সুসা 


১০৪ 


মনের কথা 


ক্ষমতাও অনেকটা, অনুরূপ ৷ বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তার প্রধান স্থান, খগ্‌বেদে 
তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বজ্র বিদ্যুৎ তার প্রহরণ, তা দিয়ে সে আতিবৃষ্টি 
অনাবৃষ্টির অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করে, জলবায়ু নিয়ন্তণ করে ; নিজের খুশিতে সে মানুষের 
খাদ্য নাশ করে দিতে পারে, তাকে চটালে প্লাবন বয়ে যায়, আবার খুশী করলে 
মেঘ দীর্ণ করে সে যথ৷ পাঁরমাণ জল মুস্ত করে। সুসা-নো-য়ো। আর ইন্দ্ৰ দুয়েরই 
বিশেষত্ব উড়ন্ত লঙ্কা দাঁড়-বন্তুত এই দাঁড় কেটেই শেষ পর্যন্ত ওঁ জাপানী দেবতার 
ক্ষমতা খর্ব করা হয়োছল ৷ আর ইন্দ্রকে ঠাণ্ডা করত কৃ; ব্ররবাসীর। উপাসনা 
ত্যাগ করায়-ইন্দ্র রেগে প্লাবন আনলে কৃষ্ণ তাদের রক্ষ। করে। গোকুলে নন্দ প্রমুখ 
প্রবীণরা ইন্দ্র পৃদ্রার আয়োজন করছে, কারণ জল না হলে কৃষি হয় না, কৃষি বিনা 
দুভক্ষ॥ কৃষ্ণ বললে এই সব বৈদিক দেবতার পূজায় কিছু হয় না, প্রকৃতির 
স্বভাবেই মেঘ হয়, তার থেকেই বারপাত ও সাফল্য, ইন্দ্রের ক ক্ষমতা ? 
রজসা চোঁদত। মেঘ বর্ষত্যস্ণান সর্বতঃ। 
প্রজান্তৈরেব 'সধ্যান্ত মহেন্দ্রঃ কিং কারব্যাত ॥ 
(ভাগবত পুরাণ, ১০, ২৪, ২৩) 

পাঁওতর! বলেন ভাগবত পুরাণের রচনা কাল হয়তো শিশুর আগ্গে_শ্রীষষীয় চতুর্থ 
শতকের পরে কখনও নয়। এমন কথা৷ এ যুগের বিজ্ঞানীর মুখে আশ! কর৷ যায়, 
অথচ তা স্থান পেয়েছে এই দেশের ভান্তিপ্রধান গ্রন্থে সেই কারণে কছুট। অগ্রাসাঙ্গক 
হলেও বিষয়টির উল্লেখ কর৷ গেল এখানে ৷ 

মৃতের সংকার পদ্ধাত থেকে মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে সমাজের' কপ্পনা ও 
বিশ্বাসের ইঙ্গিত মেলে। কবর প্রথার সুচনা দেখ! যায় অন্তত ৬০,০০০ বছর আগে 
নেআনডার্ঠাল মানবের কালে, তারা গুহার মাটি খু'ড়ে সযত্ে শব র্ষ। করেছে, 
কোথাও পুব পশ্চিম বরাবর, কখনও হাটু মুড়ে, সঙ্গে দিয়েছে পশুর হাড়, চকমাকর 
ফলক, এক জায়গায় বুনে। ফুল তুলে এনে রেখেছে কাছে । নবপ্রস্তর সম্প্রদায়েও 
সাধারণ ভাবে কবর প্রথা প্রচীলত ছিল, অনেক জায়গায় বিগত যুগের মতই দেহটি 
হাটু ভাঁজ করে শারিত। খাদ্য পানীয় ও বিবিধ সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে দেওয়ার রীতি 
ক্রমশ বেড়েছে । মিশরে মৃতের সঙ্গে ব্যবহারের উপকরণ, অন্তর, খাদ), পানীয়, 
প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদির সঙ্গে বিবিধ পশু ও বস্তুর ছাব আক। ঘট ঘটিও রাখা হত। 
পরবর্তী এঁতিহাসিক কালে এ সব চিত্র সমাধি গৃহের দেয়ালে আকা হয়েছে এবং 


১০৫ 


সভ্যতার আগে 


সঙ্গের লিখিত পাঠ থেকে উদ্দেশ্যটি জানা যায়--& সব চাত্রত সামগ্রী যাতে পর- 
জীবনে মৃতের সেবায় লাগে তার ব্যবস্থা করা। “প্রিয় জন ও পিতৃপুরুষের সুখ 
সুবিধা ও তুষ্টির এই সমস্ত চেষ্টা পুরাতনী ধারাই বজায় রেখোঁছল । নানা দেশে 
নবপ্রন্তর ঘাঁটির সমাধিতে রাক্ষিত বন্তুর মধ্যে যে অন্তর পাওয়। যায় তা পরলোকে 
শিকার বা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে হতে পারে, বাদও সমাজে বুদ্ধ বিগ্রহের তেমন সাক্ষ্য 
নেই। 
বর্তমান ইরাকের টেল্‌ এস্‌-সওআন ঘাঁটিতে ৮০০০ বছর প্রাচীন গোটা চাঁববশ 
ছোট ছোট প্তী মূৰ্ত আবিষ্কার হয়েছে, অধিকাংশই শিশুদের সমাধিতে, তার থেকে 
মনে হয় যেন তার! প্রকৃত জননীদের প্রাতানাধ রূপে স্থাপিত, অজান৷ দেশের যাত্রা 
পথে দুর্বল অসহায় যাত্রীদের শান্ত ও সান্তনা যোগাবে বলে। আ্যালাব্যাসটার 
পাথরের তোর এই মৃতিগুলির গড়নও কৌতুহলের বিষয়, বিস্ফারিত চোখ জোড় 
তোর হয়েছে ঝিনুক জাতীয় খোলক দিয়ে, চোখের মণি ও ভ্রু রঙ দিয়ে জাকা 
_াতিন হাজার বছর পরবর্তী ও অঞ্চলের সুমের রাজ্যে বভিন্ন শহরে প্রাপ্ত পাষাণ 
প্রাতকাতর সঙ্গে এই চেহারার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ইীঞ্িত করে যে প্রাচীন ধারার প্রভাব 
পড়োছল পরবর্তী ভাস্করদের উপর ৷ টেল এস-সওআনের কম্পিত জননীরা 
অনেকেই মোটাসোটা এবং সাধারণত যেন ববসনা, যাঁদও কারও কারও গলায় 
মালা, কারও ব৷ মাথায় চুড়ো করে তোলা কেশ বিন্যাস । আদ কাঁষবাসী সমাজে 
একাধারে চারুশণ্প ও ধর্মীবশ্বাস সম্বন্ধে জণ্পনার উদ্রেক করেছে এই ক্র মৃতিগুল। 
জোঁরকোতে কারও কারও খাল ও অস্থি বাড়ির আশেপাশে অথব৷ ভিতরে 
মেঝের নিচে সমাধিস্থ হয়েছে । রহস্য সৃষ্টি করেছে প্রায় ৮৩০০ বছর প্রাচীন 
কতগুলি খুলি, তাদের উপর পলস্তারার প্রলেপ লাগানো । 


১৯৫৩ সালে ক্যাথালন 


কোনয়নের দল কাজ করতে করতে হঠাৎ দেখতে পায় এক খানত খাতের গা থেকে 


এক জোড়া, তার পিছনে আবার তিনাট, 
প্রাতটির ভিতরে মাটি ভরা, একাটিতে 
স্তারার গং দয়ে গোফের 
রেখাও টানা হয়েছে, কয়েকটির মাথার উপরে রঙের মোটা মোটা জঁ চড় 
[চড় । পুন- « 


১০৬ 


মনের কথা 


চিত্র ১৪। জেরিকোতে প্রাপ্ত এই খুলির উপর পলস্তার! দিয়ে মুখ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল 


গঠিত মুখগুলি দেখতে অনুরুপ নয়, সুতরাং হয়তে। মৃত লোকটির চেহারা ফিরিয়ে 
আনবার চেষ্টা হয়েছে । আমরা যেমন দেশের বিশিষ্ট ব্যান্তর বা৷ পাঁরবারের 
কারও ছবি, আলোকচিত্র বা মর্সর সৃতি রাখি তেমনি হয়তো এই প্রথারও উদ্দেশ্য 
ছিল স্মৃতি রক্ষা করা, অথবা প.নবুদ্ধত খুলিগুল ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে 
পিতৃপুরুষের তর্পণে __সুখাবয়ব অক্ষুণ্ন থাকলে মৃতরা অমরত্ব পাবে হয়তো এমন 
বিশ্বাস থেকে । যাই হক, ব্যাস্ত বিশেষের প্রাতকীত হলে এগুলি তার আঁদতম 
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19211101212 


সভ্যতার আগে 


রেখেছে মহামাতার ছোট ছোট মৃতি। বেদীর গায়ে নিয়ামত নতুন পলস্তার৷ ও রং 
পড়েছে । চিতাবাঘদের উপরও চল্লিশটি প্রলেপ দেখা যায়__সম্ভবত নতুন উৎসবের 
বা অনুষ্ঠানের আগে বারে বারে এই নবীকরণ দরকার হয়েছে। তথাকথিত শকুনি 
মন্দিরের চিত্রে এই প্রকাণ্ড পাখির দল কতগুলি বিমুণ্ড মনুষ্য দেহের উপর উড়ন্ত, 


কাছি বাড়তে বাস করেছে। সাধারণ চাষী মজুর মিল্তীরা থেকেছে এই সম্ভান্ত 
"হলের থেকে দূরে, বছরের নিদিষ্ট সময়ে উৎসবে পুজা পার্বণে এখানে সমবেত 
হয়েছে। হয়তো এসেছে পুণ্যার্থা ভন্তরা, করুণাথাঁ রুগ্ন পুরা, প্রাতবেশী অঞ্চল 
থেকেও পরদেশীরা এসেছে তীর্থ করতে, দেব দেবীকে অর্পণ করতে সঙ্গে এনেছে 
উপরত্ণ ( semi-precious ) পাথর বা দুরতর দেশ থেকে বাণিজ্যের আমদানী 
সামুদ্রক খোলক ও চকমাক। চাটাল হুমুক যাঁদ এমন পাঁঠ্থান হয়ে থাকে ত৷ হলে 
তার আকর্ষণ শুধু অবাসাঁডয়ান বা হাতে গড়৷ বস্তু নয়, তার প্রাত ছিল আত্মার টান। 

চাটালের অধিবাসীরা নিজেদের ঘরে ঘরেও 
শয্যার বেদী খংড়ে তার নিচে। {ক করে আস্ছি 
আছে প্রাচীর চিত্রে । সমাধিস্থ কঙ্কালগু'লর কিছু সোজা চিত 


মনের কথা 


যখন ঘর দোর মেরামত ও রং করেছে তখন হয়তো কঙ্কাল নিয়ে এসেছে বাড়তে, 
কারণ একই সময়ে তাদের কয়েকটি সমাধিস্থ হয়েছে মনে হয় এবং কেউ কেউ যে 
অন্যদের আগে প্রাণ হারিয়েছে তার চিহ আছে৷ আত্ত্যেষ্টিকারীরা অস্থির উপর 
কাপড় পাঁরয়েছে বা জাঁড়য়েছে. পরলোকে ব্যবহারের জন্য নান বস্তু দিয়েছে সঙ্গে । 
পুরুষর। সর্ধদ। স্থান পেয়েছে উত্তর-পুব শয্যা বেদীর নিচে, মেয়ের। ও সন্তানর। রান্নার 
জায়গার কাছে পুব দিকের বেদীর তলায় ; এর থেকেই মেলা্টের ধারণা যে জীবন 
কালে শয়ন ব্যবস্থা ও রকম ছিল, যে যার জায়গায় চিরনিদ্রায় শুয়েছে। 

চাটালের মান্দিরে প্রাপ্ত নান৷ দ্লী মূর্তির মধ্যেও তথ্থী তরুণী রূপ দেখা যায়, যথা 
চুনাপাথরের গড়া এমন এক নারী একটি চিতাবাঘের "পিছনে দাড়িয়ে, গলায় তার 
রুমালের মত কিছু জড়ানো, তাতে এ জন্তাটির দেহের মত গোল গোল দাগ-যেন 
আমাদের কোনও দেবী ও তার বাহন ৷ অন্যন্র এক স্থুলাঙ্গীর মাথাটি খসে গিয়েছে, 
{সিংহাসনে বসে জন্তান প্রসব করছে সে, আসনের দুই হাতলে গার্হস্থ্য পশুর মুখ । 
মাপে প্রায় ১৭ সেনাটিমিটার এই পুতুলাট রাখা ছিল ভখাড়ারের এক শস্য ভাণ্ডের 
মধ্যে, যেন অন্নপূর্ণ। সুপ্রচুর ফসল দেবে এই বিশ্বাসে । ত! ছাড়৷ দেখা যায় এক 
প্রস্তর ফলকে উঁচু করে তোল দুটি দৃশ্য, বা দিকে দুই দেব দেবীর আলিঙ্গন যেমন 
ভারতের অনেক মন্দির গান্রে, ডান দিকে তার পাঁরণাঁত--জননীর কোলে শিশু । 
আরও পাওয়া গিয়েছে চুনাপাথরে গড়া ?িতাবাঘে চড়া এক ছিন্নমন্তক দেব, অন্যান্য 
মুতিতে একেই দেখা যায় শব ঠাকুরের মত বশড়ের ?পঠে, কখনও ব। সে নিজেই 
যণ্ডরূপী । কিন্তু মতি ও চিত্রের সংখ্যা থেকে মনে হয় চাটালের প্রধান আরাধ্য [ছল 
দেৰ নয়, দেবী; দেয়ালের রিলিফ বা ছবিতে বার বার তার দেখা পাওয়। যায়, তা 
ছাড়া ৪১ মাটির ব৷ পাথরের ছোট ছোট মৃতির মধ্যে স্ত্রীর সংখ্য৷ ৩৩, পুরুষের মাঘ 
আট । পুরুষ দেব ব! পুরুষের প্রতীক অনান্রও লক্ষিত হয়েছে, যেমন তুরষ্কের 
আনাতোনিয়ায়, য়োরোপের বলকান অণ্টলে ও ইংল্যানডে মাটির লিঙ্গ (বা শুধু 
পাথর ) পুং শান্তির গ্রাতভু রূপে লোকাচারে প্রতিষ্ঠিত ছিল । জননী দেবীর পরে 
সুচিত হলেও এই ধারার প্রভাবও সুদীর্ঘ, ভারতে আজও বর্তমান ৷ 

য়োরোপে অবশেষে যখন নবপ্রস্তর যুগ প্রবেশ করল তখন আঁধবাসীর। মেগ।- 
লথ (গ্রীসীয় ভাষায় 'বশাল শিল’) নামক আশ্চর্য সব সমাধ গৃহ গড়েছে। 
প্রথমটি এখন প্রায় ৫৫০০ বছর প্রাচীন, তার পর দুই সহস্রক ধরে এগুঁল তোর 


১১১৯ 


সভ্যতার আগে 


হয়েছে পশ্চিমে পঠ্টুগাল থেকে পুবে পূর্ব জার্মোন এবং ব্রিটেনের উত্তরে শেটুল্যানড 
দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণে ইটালি পর্যন্ত। বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চাপিয়ে দেয়াল, তার 


উপর ঢ্যাপটা পাথরের পাটা ফেলে ছাত, তর পর সবটা মাটি দিয়ে বা ছোট ছোট 
পাথর দিয়ে ঢেকে ঘর সম্পূর্ণ হত। এই নির্মাণের কাজ যে কতট। শ্রমসাধ্য ছিল, 


ছুড়ে দিলে পাথর ফেটে টুকরো হয়। 


হাতুড়ির চেয়ে 
উৎকৃষ্ট যন্ত্র ছিল না শিল্পীদের । ইংল্যানডে রড্‌মার্টন ঘাঁটির এক মে 


গালিথ বানাতে 


পৰ্যন্ত কাজে ২০০ লোক এক বছর ধরে খেটেছে। 


পুশত, কুড়াল, অন্ত ইত্যাদি। 


শিবা মাটির জপ দিয়ে, এই পথটি 
গোপন রাখতে কখনও কখনও “চুর বই আয়োজন দেখা যায়। 


মনের কথা 


তার থেকে মনে হয় দুষ্ট যাদুর ক্রিয়৷ কলাপে তারা ব্যবহার হরে থাকতে গারে। ২ 

সে কালের মানুষ মৃপান্রের গায়েও তাদের ধ্যান ধারণার চিহ্ন রেখে গিয়েছে । 
হাঁসলারে ভাণ্ের উপর ধশল্পীরা মোটা রাঙন আঁচড়ে বিচিত্র চিত্র একেছে, 
কিন্তু তারা এতই সাংকেতিক যে সহজে ছাঁবর বিষয়টি চেনা যায় না, নজর 
করে দেখলে প্রায়ই নানা রকম মুখ ধরা পড়ে৷ চাটালের উদঘাটক জেমস 
মেলার্ট এখানেও এমন অনেক ছাঁবর ব্যাখ্যা করেছেন মহামাত৷ বা. তার পুরুষ 
প্রাতরূপের প্রতীক বলে, যথা বাটির গায়ে সিশড়র মত তিনটি ধাপ আসলে 
দেবীর হাঁটু, স্তন ও মাথা-_দেবী বসে আছে. তাকে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে 
(চিত্র ১৬খ)। কালো রঙে চিত্রিত একটি হাড় ব্যবহারের পর যখন উলটো 
করে রাখা হত তখন তা হয়ে পড়ত এক স্ত্রী মস্তক, প্রকাও দুই চোখ মেলে 
সর্দশী জননী চেয়ে আছে (চিত্ৰ ১৬গ ), আবার কোনও পানে শুধু গবজ্ফারিত দুই 
নে্র। হাপিলারে মৃ্শিপ্প সূচিত হওয়ার মাত্র এক শতাব্দী পরেই (৫৬৫০ 
বাস) কেউ গেলাসের আকারে গড়েছে এক অলংকৃত পাত্র, ছাঁবর উদ্দেশ্য 
অনুরূপ হলেও এটি অনেক উৎকৃষ্ট িস্প; লাল রঙের পান্রটির গায়ে তুলির 
আঁচড়ে মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয় নি, উলটো করলে স্পষ্ট হয় খোদাই করা 
টানা টান৷ দুই চোখ বিশালাঞ্ষী দুর্থার মত, তার মধ্যে নাকটি উচ্চু বরে 
তোলা । এর থেকে হয়তো ঢালা হয়েছে কোনও পাঁবন্র উপচার। চাটালের 
মত এখানেও ষণড় বর্তমান, হয়তো পুং উধরতার প্রতীক রূপে, ঘটি বাটির 
গায়ে তার মাথা ও শিং দুটি সংকেতে রুপাঁয়ত (চিত্র ১৬ক) অথবা চারটি 


চিত্র ১৬। হামিলারের সাংকেতিক চিত্রান্কিত মৃতপাত্র। 


৯১৩ 


সভ্যতার আগে 


মাথা গোল করে সাজানো । 
ফুলের হীক্গত_ হয়তো শুধু অলং 
ইরাকেও মাটির ঘট পা 


[রে বংশগত বা দলগত সাংকোতিক 


টোটেম এখনও দেশে দেশে আদিবাসী 
সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ওতপ্রোত রূপে. জড়িত, সাধারণত কোনও 


প্রাণীর প্রতীক এই বন্তু গোষ্ঠীকে মৈত্রীর সূত্রে বাধে। মিশরে যে সে কালে 
টোটেম তন্ত্র প্রচালত ছল তার কিছু হীঙ্গত মেলে, বিভিন্ন পল্লী টোটেম চিহ্ন 
ধারণ ফরত, ঘটের গায়ে সে সব সংকেত আকা হয়েছে। 

হাসিলারে ভাগের গায়ে আরও দে: 
মলে পড়ে পুরাপ্রস্তর যুগের গুহাচিন্র। 
ঘিরে তুলি চালানো হয়েছে, 


বক ছাপ নয়, হালকা জাঁমর উপর 
দুটি আঙুল বাদ দিয়েছে । 


মনের কথা৷ 


কৃষি সমাজে আঁত ক্ষুদ্র পাথরের কুড়াল fছদ্র করে গলায় ঝোলানো হত, 
হয়তো এই সনাতন হাতিয়ারের শান্ত আহরণের উদ্দেশো। এঁতিহাসিক কালের 
সুসভ্য জ্ঞানী গ্রীসীয়রা পর্যন্ত ভয় করত এক লক্ষীছাড়৷ দানবকে যার কাজ 
ছল পোড়াবার সময়ে মাটির পানর ফাটিয়ে দেওয়া, একে দূরে রাখবার উদ্দেশ্যে 
তারা চুলার গায়ে এক ভয়ংকর মুখোস লাগয়ে রাখত ॥ নবপ্রস্তর সমাজে 
যাদুতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা যে প্রবল {ছল তা কিছুটা অনুমান করা যায় 
প্রাথবীর সব দেশের পুরাণে উপকথায় তার প্রভাব লক্ষ্য করে। কোথাও 
মায়াদণ্ডের চালনায় ফসল ফলে উঠেছে (মধ্য আমৌরকা ), মন্ত্র বলে বৃষ্টি 
আনা তো সহজ (দাক্ষণ প্রশান্ত মহাসাগর ), এমন {ক মড়া পর্যন্ত জেগে 
উঠেছে ( আইসল্যানড ); কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে এক ভাইয়ের নির্ভর নিজের 
বাহু বল, আর এক ভাইয়ের যাদু বল (মিশর) যাদু অবশ্য আনষ্টও 
করতে পারে-পারসীক পুরাণে দেখা যায় অসত্যের আঁধপত্য কালে ধর্ম 
যখন মরে গেল, তখন যজ্ঞে পাঁবন্র উৎসর্গ বলে কিছু ছিল না, অপদেবতাদের 
থেকে শেখ যাদু ও কুহক ফাঁলয়ে মানুষ নানা পাপ কাজ করে চলল, সং 
কাজ করতে হত গোপনে ৷ যাদু ও মন্ত্রের ক্ষমত। প্রসঙ্গে ভারতীয় পুরাণ কাহিনীর 
থেকে উল্লেখ বাহুল্য । এই সব সাহিত্যের আজ ঘা চেহারা তা হয়তো এক 
দুই হাজার বছরের বেশী প্রাচীন নয়, কিন্তু কোন অতীতে তাদের উন্মেষ তা 
কে বলতে পারে। ভারতেই অনেক ভাবধারার আমদান ইরান থেকে আর্ধদের 
সঙ্গে, তাদের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে আরও দূর দেশে দূর কালে_তার আলোচনা 
গরে। 

চাষ ও পশুপালন শখেই শিকার ও সংগ্রহ বন্ধ হয় নি, চাটালৰাসীরাও 
বন্য পশু মেরেছে । তাদের মন্দিরের কাছাকাছি গর্তে অনেক পোড়া মাটির 
তোর পশু মূর্তির খও পাওয়া গিয়েছে, যেমন ষাঁড় বা বুনো শুয়োর, এই 
গ্রাণীটির কর্কশ লোম মাটির গায়ে নখের রেখায় রূপায়িত দেখা যায়। বড়, 
{চতাবাঘ ও অন্যান্য প্রাণী অবশ্য উর্বরতা বা আর কিছুর প্রতীক হতে পারে, 
{কন্তু ও ভাঙা খণ্ডগুলির ইঙ্গিত মাংস এবং উদর পূরণের দিকে হওয়াও 
অসম্ভব নয়। এই সব ছোট ছোট মূর্তগুঁল স্মৃত জাগায় আরও অনেক হাজার 
বছর আগে য়োরোপে ক্লোমানীয় (010-m৭৪॥৷০॥ ) মানবের স্থাপত্য ও গুহাচিনরের, 


১১৫ 


সভ্যতার আগে 


বর্শার আঘাতে নিহত পশুর ছবি এ'কে 
আশ্বাস পেয়েছে। 


বানিয়ে পুরোগামীদের মত যাদু বলের বিশ্বাসে এব! 


গিয়েছে, হয়তে। তবে বেইধা, আরও 


মিটার পুবে আছে 
ডমাকার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মধ্যস্থ বাঁড়টি 


ক ঘিরে যে নিচু এক 
অদূরে পাওয়া গিয়েছে মোটামুটি 
তার লঙ্কা দকটার মাপ ৩.৭ মিটার, 1ভতরটা 


এ সবের গূঢ় অর্থ কি হতে পারে তা নিয়ে 
ও রঙের কাজ জানা থাকলেও বেইধার [নর্ন 


থেকে অনেক প্রাচীন তা) 


জপ্পনা হয়েছে বেইধার মৃতিণৃন্য পুণ্য গৃহের মধ্যস্থানীয় 
পাথরটি তার সুদুর পুরোগামী হতে পারে। 


১১৬ 


মনের কথ! 


এটা হয়তো রাশছাড়া, অনুমান, তবে বাভন্ন নবগন্তর ঘাঁটিতে এমন নাম! 
{জানিস দেখ দিয়েছে যার উদ্দেশ্য তামরাবৃত-_অদ্ুত আকারের পাথর, বস্তুর গায়ে 
চিহ্ন বা আচড় যা কেবল আলংকারক বলে মনে হয় না, অপ্রত্যাশিত স্থানে রক্ষিত 
নরকপাল । এরা কোনও না কোনও বিলুপ্ত ধর্মীবশ্বাসের সঙ্গে জড়িত মনে হয়, 
যাঁদও তাদের তাংপধ কখনও জানা যাবে না । 


কিন্তু মানুষের মন বোধহয় কখনও শুধু দেব দেবী, সংস্কার ও লোকাচারের গর মধ্যে 
সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকতে চায় না নবপ্রস্তর যুগের এত বড় একটা বিপ্লবের পর ত! থাকা 
নিশ্চয় আরও কঠিন হয়ে পড়ৌছল । উপরে যা রণিত হল ত! যাঁদ হয় ধ্যানের 
জগৎ তবে এ বার একটি জ্ঞানের জগৎও ধীরে ধীরে উনমোচিত হচ্ছিল, এক নতুন 
আলোয় অস্পষ্ট ধর৷ দিচ্ছিল প্রকৃত । আজ যাকে আমরা উদ্ভিদ বিদ্যা ভূত 
রসায়ন জ্যোতিষ ইত্যাঁদ বাল তার অনেক কিছু মানুষকে শিখতে হয়েছে নিতান্ত 
প্রয়োজনের দায়ে । গম বা যবের খেতে আগাছা কি করে চেনা যায়, কোন মাটিতে 
ফসল ভাল হবে, কোন কাদ। ঘটি বাটি তোরর উপযুক্ত, তার সঙ্গে আর ক মেশালে 
ভাল হয়, কোন খতুতে ফসল বোনা দরকার, কখন বৃষ্টি নামবে, কবে শস্য পাকবে__ 
এই সব জিজ্ঞাসার মধ্যে অনেক শাপ্রের বাজ নীহত। খাতুচক্রের হাঁদস রাখতে হল 
আকাশের তারার দিকে চেয়ে, বিশেষ নক্ষত্র মণ্ডলের অবস্থান লক্ষ্য করে। প্রত বছর 
একই দিনে নীল নদের দু কুল ভেসে যেত, এরই থেকে সৌর ক্যালেনডার বা বর্ষ- 
পঞ্জীর জন্ম-_সে কাহনী পরে আলোচ্য । এতে এক দিকে যেমন প্রকৃত জ্যোতষ 
বিদ্যার সুচন। হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি বিবিধ গ্রহ নক্ষত্র ভাগ্যানয়ন্ত। বলে গণ্য 
হয়েছে--কেউ আববিভূ্ত হয়ে জানায় এ বার বীজ বোনার সময় এসেছে, কেউ দেখা 
দলে নদীতে বান ডাকে, ঘর বাঁড় খেত খামার ভেসে যায় (আজও আমর। কথায় 
বাল গ্রহের ফের)। অন্তরীক্ষের পটে একই ঘটনার থেকে গণিতকার ও গণৎকারের 
উদ্ভব --এমাঁন করেই বিজ্ঞান ও অন্ধসংগ্কার মানুষের চলার পথে তার দুই পাশে আজ 
পর্যন্ত চলেছে। নতুন আবিষ্কারের ফলও যে সর্বদ৷ ভাল হয়েছে তা নয় ; কৃষির 
রহস্য উদঘাটনের পর প্রাথামক উনমাদনায় প্রকৃতির স্বাভাবিক সাম্য (balance of 
nature) ব্যাহত করেছে মানুষ. নিবচার চাষের ফলে ভূমি ক্ষয় হল, বৃহৎ ভূখণ্ড 
মরুতে পাঁরণত হল ৷ সংগ্রাহক বৃত্তির শেষে উৎপাদক বৃত্তির শুরুতে জামর প্রত যে 


৯১১৭ 


সভ্যতার আগে 


মমতা ও মালিকানার দাবি গড়ে উঠল পরবর্তী যুগে তা ব্যান্ত পাঁরবার পল্লী দেশ 
ইত্যাদির গণ্ডির মধ্যে কত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ হয়েছে, আজও হচ্ছে। 
বনত নবপ্রস্তর যুগের অনেক আবিক্কার যেমন এখনও আমাদের সভ্যতার ভিত্তি, 
 তেমান সে কালে যে সমাজ ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়োছল আধুনিক জগতে তা নিতান্ত 
অকুলান প্রাতপন্ন হলেও আজও আমর৷ প্রকৃত পক্ষে তার উধ্বে উঠতে পার নি। 


১১৮ 


দ্বিতীয় গর্ব 


ইতিহাসের দরজায় 


| ৯। গাথর থেকে ধাতু 


ভাঙা যাতুহানা nA 
অধিকাংশে ধাতুনিিত, প্রায়-সব দৈনান্দন কাজে কোনও ন! কোনও ধাতুর অংশ 
আছে । অস্ত্রে যন্ত্রে সামান্যতম উপকরণেও নবাগত প্লামাটক ধাতুর সন্ত ও 
আভিজাত্য ব্যাহত করতে পারে নি, আগে যেমন লগ গা বছর ধরে পাথর, হাড় 
ও কাঠের আধিপত্য অনু ছিল । তার কারণ ধাতু শ্রেণীর লামা্রক ও বিভিন 
গুণ । এখন | লোহার ব্যবহার সবচেয়ে ব্যাপক; কিন্তু ইতিহাসের দাঁললে তার দেখা 


মেলে অন্য কয়েকটির অনেক পরে। 
ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের কথা হলেও সে 
হাজার হাজার বছর ধরে ধাতুবাহী বনু ব্যবহার করেছে | লক্ষ বছর প্রাচীন 
রয়ে আনতে মাখিয়েছে লো 


নেআনভার্টাল মানব দববর্ণ শবে রন্তিমা ফি 

হিমাটাইট, এখন যেমন মেয়ের! ঠোটে গালে রং মাখে তেমান পুরাপ্রস্তর যুগের 

মানুষও মরচে-লাল হিমাটাইট, মরকত-সবুজ ৭ ট ও অন্যান্য গোরমাটি গুড়ে। 
দেয়ালে নিপুণ হাতে আশ্চর্য ছবি 


করে দেহ সাজিয়েছে এবং তা দিয়ে গৃহার 
মুখপা্ন চিত্ৰিত করেছে । কিন্তু তারা 


এ'কেছে, তার পর নবপ্রস্তর যুগের শিল্পীরা 
জানত না ম্যালাকাইটে লুকিয়ে আছে নবোদিত জবাকুসুমসংকাশ সুর্যের মত রাঙ। 
তামা ব৷ হিমাটাইটে অটুট কঠিন লোহ! । 

মানুষের বসবাসের চিহ্ন 


উঁত্তর-পুব ইরাকের বৃহং শানিগার গ্হায় উপ: রে 
রা গয়েছে আজ থেকে লক্ষ বছর আগো, ৮৯ টি in 

"কন অনুসন্ধানী রালুফ সলোক থে যানে (গা গন 
বো সবতী। (কাও 


খানার একি A pl » 
অলংকার দর জাগার পদ 


জে ঢে1 
কাবার জন্য, হয়তো তা ছু বোধ 


ভা \ 

খন পেয়েছে অন্য কোনও অঙ্গে । জিনিসটি তোর হয়ে হয়োছল ৯৯০) 

"বপ্স্তর যুগের সুচনাই হয় নি! পরবর্তী নজিরের বয়স প্রায় ২৩.০ বছর 
আনাতোলয়াম কাইয়ুনু ঘাঁটিতে রথ 


’ কয়েক শো ? 
শো। কিলোঁমটার দূরে দঁক্ষণ-পুব আ' 


সভ্যতার আগে 


ব্ৰেইডুড ও তার এক সহকর্মী ১৯৬৪ সালে চারটি তা বন্তু আবিষ্কার করেন। দুটি 
দেখতে আলাপনের মত, এক দিক চ্যাপটা আর একাঁদক চোখা, তৃতীয়টি বড়াশর মত 
বাকানো, চতুর্থ বন্তুটি কেউ গড়োছল এক খণ্ড তাম! হাতুঁড় মেরে সরু করে, অন্তবত 
ত ব্যবহার হয়েছে ফুটো৷ করতে বা খোবলাতে । সবগঠ্ীলরই সৃষ্টি তাঁরখ প্রায় 
৭২০০ বাস । তার পর অনেকগুলি বছর বাদ দিয়ে আমরা ৬৫০০ বাসর পরে 
মধ্যপ্রাচ্যের নান। স্থানে তাগ্র বন্ধুর দেখা পাই, এই সব নাজির থেকে বোঝ৷ যায় যে 
খ্ৰীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সহদ্রকে তামার খবর চতুদিকে ছাঁড়য়ে গড়োছিল, যথা আমাদের পাঁর- 
চিত চাটাল হুযুকের নিম্নতম স্তরে উপস্থিত ছিল [পটিয়ে তোর পাত গোল করে মুড়ে 
নামত ছোট ছোট নল এবং তার সঙ্গে লাল ক্যালাসদানর প 


ধাতু ও পাথর পর পর গেঁথে গলার হার গড়া হয়োছিল। 
লারেও তামার পাত উদ্ধার হয়েছে । 


বাত, মনে হয় যেন 
আলি কশ আর হাঁসি- 


চিত্র ১৭। 


প্রাচান মুক্ত তামার বস্তু। শানিডার গুহায় 
ধাতব ব্যবহারিক বস্তর অন্যতম পিন (ইর 


প্রাপ্ত মধ্যমণির মত অলংকার ও আদিতম 
ন ) 


পাথর থেকে ধাতু 


পাথরের তুলনায় মুন্ত তাম৷ বা সোনার বিশিষ্ট রুপ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, 
কৌতূহলও জাগিয়েছে। যুগ হগ ধরে পাথর দিয়ে কাজ করেছে মানুষ, সুতরাং 
এগঢ়লও নিশ্চয় নতুন জাতের শিলা বলেই ভেবেছে সে। মুক্ত ধাতুর আদতম 
ব্যবহার প্রকৃত ধাত; যুগের কয়েক হাজার বছর আগেই দেখা যায় । 

সবচেয়ে আগে মানুষ কি ধাতু ব্যবহার করেছে তা জানবার উপায় নেই, কেউ 
বলেন তামা, কেউ বলেন সোনা । সোনা প্রায়ই মুন্ত অবস্থায় থাকে এবং বেলাভূমির 
ত পাথরে তার চকচকে দানা সহজেই চোখে 
ই অগ্ৰদূত ৷ কিন্তু এই ধারণার প্রমাণ পাওয়া 


কঠিন, তার প্রধান কারণ ধাতুটি প্রথম থেকেই মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে এবং অপ্প 
তাপে নমনীয় বলে সে কালের মানুষ সহজেই তা কাজে লাগিয়েছে গহনা বা অন্যান্য 
বিলাস দ্রব্য গড়তে ৷ কিন্তু আদি সুবৰ্ণ বন্ধুর অধিকাংশই মানুষ গলিয়ে ফেলেছে, 
হয় নতুন কিছু বানাতে অথবা চোরাই মাল গোপন করতে । এই রূপান্তরের ফলে 
লোপ পেয়েছে প্রাথীমক তারিখ! প্রায় আঁবনাশী বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী 
এ ভাবে একই সোনা নব নব রূপ নিয়ে টিকে আছে-_হয়তো যা একদা কোনও 


প্রাগোতহাঁসক নবোঢা কন্যার চিরুনিতে শোভা গেয়েছে তার অংশ আজ আমাদেরই 
কারও ফীপা দাতের গহ্বর পূরণ করছে! 
প্রাচীন ভারতীয়দের সোনা, সংগ্রহ সম্বন্ধে হিরডটাসের ইতিহাসে এক মজার 

গল্প আছে । ভারতের উত্তরে তখন নাকি এক মরুভাম ছিল, তার বালিতে অনেক 
সোনা ৷ সেখানে এক জাতের গড়ের বাস, তারা আকারে “শেয়ালের চেয়েও 
বড়”। দুপুরের গরমে তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন ভারতীয়র। উটে চড়ে গিয়ে 
সংগ্রহ করে আনত বালি! দুম থেকে উঠে পিপড়ের দল আঁত দুত তাড়া করত 
তাদের, তখন মর্দা উটগুলিকে ফেলে তারা৷ মাদীগুলিকে নিয়ে কোনও গতিকে ঘরে 
ছুটত মর্দারা তেমন পারত না বলেই 


র আকর্ষণে মাদীরা, যেমন 
হিরডটাসের পুরাবৃত্ত এক এক সময়ে 


বালিতে বা পাহাড়ের গায়ে বৃদ্টিধে 
পড়ত, সুতরাং মনে হতে পারে কান 


ফিরত । সন্তানে 


তারা এই অতিকায় পিপড়ের পেটে যেত ৷ 


রূপকথায় পারণত হয়েছে! 
রূপাও আদি কাল থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, সোনার মত বিশুদ্ধ অবস্থায় 
কোথাও তার সমাদর {ছল এ হলদে 


1, বিরল বলে কোথাও 
[দের আকর্ষণের আর এক কারণ 


তা বড় পাওয়া যেত ন 
বাইরের ওজ্জল্য ছাড়াও ত 


ধাতুর চেয়েও বেশী 
১২৩ 


সভ্যতার আগে 


ছিল যে দুটিই পিটিয়ে গড়া যায়। দুইয়ের সংযোগে এক স্বাভাবক সংকর ধাতুর 
(alloy ) নাম ইলেকৃষ্টাম, তার রং প্রায় সোনার মত, মনে হয় সে কালে কণ্চন বলে 
বিবেচিত বন্ধুর অনেকটা আসলে এই যুগ্য ধাতু । এরা সব আলংকারক, কিন্তু তামা 
জমে প্রধানত ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কারণে পুরাবিংরা 
্রস্থত ধাতু যুগের প্রথম পর্যায়ের নাম দিয়েছেন তার যুগ বা তাগ্রপ্রস্তর যুগ 
(ক্যালকোলিখিক, দুটি গ্রীসীয় শব্দ থেকে ), কারণ তামার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 


গরবতাঁ কাংস্য যুগের মধ্যবতাঁ বল৷ বায়। তাম৷ ও টনের.(রাং) সংকর ধাতু 
কাসা, তা সাধিত হয়েছে ইাতিহাসের উায় ৩৫০০-৩০০০ বাসর মধ্যে, অবশ্য তার 
সঙ্গেও প্রায়ই পাথরের অস্ত্র উপকরণ চলেছে অনেক দিন পর্যন্ত । কেউ কেউ কাংস্য 
মুকে পৃথক বলে দেখেন না, তা তা বুগেরই অংশ মনে করেন। 

বলা বাহুল্য, যেমন নবপ্রস্তর মুগ সর্ব যুগপৎ শুরু হয় নি তেমান তামা ও 
কাসার চলনও না। সমকালীন দুই সম্প্রদায় হয়তো কোথাও অন্তর যন্ত্র বানাচ্ছে 


চীন ও রিটেন পাথর থেকে তামা 
জাপানে কীাসা ও লোহ! প্রায় 
আগে এসে থাকে। আমোঁরকা 
ধর প্রধান উপাদান ছল শিলা, 


কার অন্যন্র ধাতু জ্ঞান৷ ছিল এবং 
সুদক্ষ স্বর্ণকারর। চমৎকার অলংকার বানিয়েছে 


শাথরের সঙ্গে ধাতুর তুলনায় নিশ্চয় 
তামার কুড়াল বা৷ বর্শ। ফলকে ধার বে 


যায় না, ক্ষয়ে যায় না। ধাতব উপকরণের পারকষ্পনায় 


মানুর তার কতগুলি গুণ লক্ষ করেছে। 


পাথর থেকে ধাত: 


সুবিধ৷ সত্বেও যে ধাতু যুগে পাথর বা হাড়ের ব্যবহার বিলম্বে বন্ধ হয় নি 
তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে' উপযুন্ত তাম্্রবাহী পাথর সাধারণ পাথরের মত 
সৰ্বত্ৰ সহজলভ্য নয়, বিশেষত পাঁলবাহী আবাদী জাসর কাছাকাছি। দ্বিতীয়ত, 
মানুষ সহজে সনাতনকে ছাড়তে চায় না 

মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গায়, ইরাক ও ইরানে, সিরিয়া, সাইনাই মরু এবং 
আনাতোলিয়ার প্রান্তর ও পাদপর্বতের স্থানে স্থানে পাথরের কোলে ছিল বিশুদ্ধ 
ুন্ত তামা এবং তার আকরিক। : যুগ যুগ ধরে রোদ বৃষ্টি তাপের প্রভাবে পাথর 


ক্ষয়ে ক্রমে তা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কখনও বা মুক্ত তামা খসে মাটিতে পড়েছে। 


তামাকেও পিটিয়ে কিছুটা, রূপ দেওয়া চলে, অনেক দিন পর্যন্ত এই মুন্ত তামা 
দিয়েই কান্ত হয়েছে, তা পিটিয়েই কাইউনু ঘাঁটির মত ছোট ছোট উপর্করণ 
তোর হয়েছে। : পাথরের গায়ে যে ধাতু লেগে আছে ত! খুটেই বার করা 
যায়, কিন্তু কলমে আভ্যন্তীরক তামার উদ্ধারে কিছুটা বুদ্ধ খাটাতে হয়েছে, পাথরের 
ধারে আগুন জেলে তাতিয়ে তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে পাথর ফাটিয়েছে অনুসন্ধানীরা। 
সোনা রুপার মত তামার বন্ধুও বহু কাল ধরে মুক্ত ধাতু হাতুঁড় পিটিয়ে বানিয়ে 
ধাতুকর্মারা, সম্ভবত আকস্মিক ভারে শখেছে যে কিছুটা, গরম করে নিলে এই 
রূপ দানের কাজটা সহজ হয়, তামা না ভেঙে আরও পিটুনি সইতে পারে, 
পাতলা পাত্র বানিয়ে, ফেলা চলে! আগুনের তাপে সম্পূর্ণ গলনীয়তাও একদা 
ধরা পড়েছে_.ি করে কে জানে! উৎকৃষ্ট মৃংপাত্র বানাতে কুমোরর। উচ্চ 
তাপের চুলা বানিয়েছিল, হয়তো তাতে কেউ ধাতুর খণ্ড ফেলেছে গান্রে নতুন 
রং আন। যায় বিনা, তা পরীক্ষা, করতে, কাবার হয়ে দেখেছে এই অদুত 
‘পাথর’ তরল হয়ে গেল, পরে চুল! ঠাণ্ডা হলে আবার পাথর বনে গেল। 
এই কঠিন থেকে তরল, আবার তরল থেকে কঠিনে রূপান্তর নিশ্চয় এক 
অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হয়েছে । 
কিনতু শুধু মুক্ত ধাতু দিয়ে চির দন চলতে পারে না, প্রকৃত ধাতু বিজ্ঞানের 
শুরু আকারক বন্ধু থেকে ধাতণ্র িষ্কাশনে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে 
করেন যে স্বাভাবিক তাম! দুর্লভ হয়ে পড়ার পরেই সম্ভবত আকারকের যৌগিক 
ধাতুটির নিষ্কাশন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ কিছু নেই। 
যাই হক; নিষ্কাশনের রহস্য কি করে প্রথম ধরা গড়ল সেটা আরও আগ্রহজনক । 


১২৫ 


সভ্যতার আগে 


আলোচনা কাঁর। 


ও রজনজাত রত্ন উপরত্বের সাক্ষাৎ মেলে। সিরিয়া, আাসারয়া ও সুশের 
অণ্যলেও মণি রত্বের আমদানি প্রাচীন কাল থেকে ক্রমশ 


রুপ ও বর্ণের গুণে প:রাগ্রন্তর যুগ থেকে মণি রড 
হিসাবে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে তারা 
বন্তু হয়ে দাঁড়য়োছল তাতে সন্দেহ নেই ৷ 

হয়েছে যে অলংকার রূপে বাবহারের আগে 
হয়তো বৃষ্টি আনত মাঠে, কারও প্রভাবে 


সম্পূর্ণ বিলাসের সামগ্রী 
যে নিতান্ত প্রয়োজনের 
আবার এমন সম্ভাবনাও উল্লেখ করা 
তারা ছিল যাদু বন্তু। কোনওটা 
সন্তান আসত ঘরে। গ্রীসীয় নারীরা 
এ বিষয়ে বেশী বলবার প্রয়োজন 


টাকে জেতাবার আশায় ৷ 
এ ধরনের সংস্কারের জন্ম হয়তো নবপ্রস্তর সমাজে, যাঁদও এর পূর্বাভাস পাওয়া 
বায় আরও প্রাচীন কালে কাঁড়র সত অপ্পমূল্য বস্তুকে ঘিরে। শুধু পাথর 
জহর কিংবা কাঁড ঝিনুকের নয়, সোনা বুপারও এই রকম সাংকোতিক অর্থ 
নিশ্চয় গড়ে উঠোছল সে কালে। 


মাঁণ রডের ক্ষমতা সম্বন্ধে 


থেকেই হয়তো জন্মেছে জা 


সৃষ্টি । মণি, কেটে ষণড়ের প্াতকাত বানিয়ে তা ধারণ করলে এ জন্তুটির শক্তি 


১২৬ 


পাথর থেকে ধাতু 


সঞ্টারিত হবে দেহে । জহর কাটার কঠিন শিল্পটি গড়ে উঠল। মূৰ্তি বা 
সংকেত কখনও বা খোদাই করে অক! হত মাণর গায়ে__সৌভাগ্যের প্রতীক 
স্বরূপ বিখ্যাত স্বান্তকা চিহ্ন তখনই এ ভাবে ব্যবহার হয়েছে। পরে সম্পত্তির 
স্বত্ব বোঝাতে ব৷ তার নিরাপত্তার জন্য এগুলি বা পাথরে কাট! সংকেত দিয়ে 
সীলমোহরের কাজও হত. জিনিসের গায়ে কাদা লেপে এর ছাপ 'দিয়ে দিলে 
তখন দৈব শান্ত তার রক্ষক, তা অন্যের অধিকারের বাইরে-যাকে বলে ট্যাবু’। 
দৈব শান্তর উপর নির্ভরতা এ যুগে কমে গিয়ে থাকলেও সীলের এই ব্যবহার 
এখনও অপারবাঁতিত । আমরা পরে দেখব সীল থেকে প্রথম লিপির উদ্ভবও 
হয়ে থাকতে পারে। 

কথায় কথায় আমরা কয়েক হাজার বছর এগিয়ে এতিহাসক যুগে চলে 
এসোঁছ, প্রশ্ন ছিল কি করে মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপী আকারকে যুক্ত ধাতুর 
খোঁজ পেল, যার ফলে তার নিষ্কাশন সম্ভব হয়েছে । অনেক মাঁণ রত ধাতুর যৌগিক 
পদার্থ, কিন্তু ধাতযবাহী পাথর বা স্ফটিক আর শুদ্ধ ধাতুটির রূপ গুণ এতই পৃথক যে 
মনে হয় এই আশ্চর্য আঁবঞ্কারটিও সম্পূর্ণ আকাস্মিক | এ সম্বন্ধে শুধু অনুমানই সম্ভব, 
এক জল্পনা অনুসারে সে কালের লোকে নান৷ মাঁণ রত্বের সঙ্গে তাম্রবাহী ম্যালা- 
কাইট ও ফিরোজাও সংগ্রহ করেছে । কোনও 'দিন হয়তো৷ তার একটা পড়ল চুলার 
মধ্যে, আগুন আর জালানি কাঠের সংস্পর্শে আত্মপ্রকাশ করল লালাভ তামা । 
আফ্রিকার কাটাংগ। অঞ্চলে আগুনের ছাইয়ে মুন্ত তামার দানা আবিষ্কৃত হয়েছে, 
একদা কোনও নিগ্র। সম্প্রদায় রান্ন। করতে জেলে থাকবে সে আগুন । অথবা কেউ 
চুলা বাঁনয়েছে ভিতরে তামবাহী পাথর গেঁথে, পরে ছাইয়ের মধ্যে দেখেছে তামার 
দানা, এই আশ্চর্য রহস্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে মনে পড়েছে চুলার পাথর যেখান 
থেকে এনেছে সেখানে মুস্ত তামাও পাওয়। গিয়েছে আগে, তখন সন্দেহ করেছে 
দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ৷ কিন্তু এই ধরনের জপ্পনার অসুবিধ৷ হল যে রান্নার আগুনের 
তাপ যথেষ্ট নয়, তামার নিষ্কাশনে ন্যূনতম তাপমান্রা দরকার ৮০০ ডাগর সেনটিগ্রেড, 
১১০০ 'ডাগ্রির কাছাকাছ তাম। ভাল করে গলে । ঘটন। চ্ছলে যাঁদ জোর হাওয়া 
বয়ে থাকে তো তাপমান্রা হয়তো ৮০০ ভীগ্রর উপরে উঠেছে, কিন্তু নিষ্কাশনের 
আর এক প্রয়োজন প্রায় অকাঁসজেনহীন পাঁরমণ্ডল, তা৷ হলে কাঠকয়ল৷ পুড়ে 
কারবন মনকৃসাইড হবে এবং তার সঙ্গে আকারিকের অকাঁসিজেন জুড়ে ধাত্যকে নত 


১২৭ 


' সভ্যতার আগে 


দেশে (চুলায় অকাসজেন থাকলে কারবন মনকসাইড না হয়ে আগেই কারবন ভাই- 
অকসাইড তোর হবে )। 


সুতরাং অনেকের মতে আবষ্কারটি ঘটেছে পাচকের উননে নয়, কুন্তকারের 
চুল্লীতে, তার তাপ বেশী, সেখানেও দৈবাৎ ম্যালাকাইটের মত পাথর পড়ে থাকতে 
গারে) অথবা মৃখাশল্পী হয়তো, তার পারে নীল রং আনতে তামার অবসাইড 
গুঁড়ো করে ত! দিয়ে জলুস বানিয়েছে, পরে চুলায় মুন্ত ধাতুর চিহ্ন পেয়েছে, 


বিস্মিত উত্তোজিত মানুষের মনে তখন বিজ্ঞানী সাড়া দিল, ঘটি বাটি বাদ দিয়ে 


আবার অকসাইড নিয়ে পরীক্ষা করে সে সফল হল।  চিন্রিত মৃগান্র পোড়াতে 


ঢাকা চুলা দরকার, তাতে তাপ ওঠে বেশী এবং বাতাস চলাচল এড়ানো 
সম্প্রদায় ঘটে নকশা আকত তাদের ঘরেই 
মিলেছে 


যায়, যে সব 
নাক তামা নিষ্কাশনের প্রথম চিহ্ন" 
আকাঁরক থেকে তামার আবির্ভাব যে ভাবেই ঘটে থাকুক, অনুমান কর। 
যায় যে দৃশ্যটি সে কালের মানুষকে স্তান্তত চমৎকৃত করেছে বারে বারে; কালে৷ ছাই, 
জালান আর কঠিন সবুজ মণি অথবা নীল প্রস্তর চুৰ্ণ থেকে রস্তবর্ণ তরল তামা আত্ম- 
প্রকা করেছে, এই “অনৈসাঁগক" ঘটনাটি চোখ ঝলসে দিয়েছে তার। পাথরের এই 
রূপান্তর দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় নি। এই আবিষ্কার অবশ্য [কিছুটা বাভন্ন 
ভাবে একাধিক স্থানে ঘটে থাকতে পারে । 


বর্ণচোরা আফারকে তামার সন্ধান পাওয়। প্রকৃত ধাতু বিজ্ঞানের দিকে প্রথম 
গদক্ষেপ। মুত ধাত; একদা ফুরিয়ে যায়, সুতরাং শেষ পৰ্যন্ত আকারকের উপরই 
নির্ভর, এদের মধ্যে বুপা, সীসার অমার্জিত নিষ্কাশন হয়েছে ৪০০০ [বাঁসতেই, টিনের 


৩০০০ বাস নাগাদ এবং লোহার আকরিক বিগলনের উ 
তান ৩০০ বছর পরে । 


'র আবিষ্কার, উন্নত চুলা. ও কর্ম দক্ষতার ফলে ৪০০০ বাসি 


কিউপ্রাইট, আ্যাজুউরাইট ইত্যাদ শিলার রং 
সবুজ নয়, তাদের মধ্যে যে তামা আছে 


তা নতুন করে শিখতে হয়েছে । ত ছাড় 
সব রকম আকাঁরকের এক ব্যবস্থা, নয়, 


অকসাইড জাতীয় পাথরকে বাতাসের 
আড়ালে কাঠকয়লার সঙ্গে পোড়ালেই তামা 


পাথর থেকে ধাত; 


আরও উপরে, অক্সিজেন আরও কম, ৩২০০ বাসর মধ্যে এই রকম ঢাকা চুলায় 
তামার বিগলন ও নিচ্কাশন হয়েছে । সুতরাং ধাতু উদ্ধারের রাসায়নিক নীতিগুলি 
আমাদের কাছে একেবারে এ কালে স্পষ্ট হয়ে থাকলেও তার রীতি জান! হয়ে 
গিয়েছে বহুকাল আগে । এ যাবং- তামা নিষ্কাশনের আঁদতম নাজির পাওয়া 
গিয়েছে ইরানের তাল-ই-ইবৃলিস ঘাঁটিতে, ৪০০০ বাসর অষ্প আগে সেখানে 
প্রথম গ্রামটির পত্তন হয়োছল। এ 

{বগলন ও নিষ্কাশনের মত মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ধাতুকর্মীরা ঢালাইও শিখেছে । 
আঁবষ্কারটি হঠাৎ নানা ভাবে ঘটে থাকতে পারে, যেমন কেউ হয়ত ঢাকা চুলা থেকে 
গালত ধাতু অনান্র নিতে নিতে পাথর-গাথা মেঝেতে ফেলেছে, ঠাণ্ডা হয়ে তামা এ 
পাথরের আকৃতি নিয়েছে । আবিষ্কারের পর প্রথম ছাচগুলি তোর হল পাথর 
দিয়েই, আগে এক খণ্ডের খোলা ছাচ, তার পর আঁবলম্বে ঢাকা ছাচ, তা কখনও 
পাথর কেটে কিন্তু প্রায়ই মাটি দিয়ে গড়া দুই অংশে-যেমন কুড়ালের মাথা তোর 
হয়েছে দুই অর্ধ বেধে তার মধো তরল ধাতু ঢেলে । কুড়াল ছাড়া বর্শা ও তীরের 
ফলা, ছোরা ছুরি. বাইস, বাটালি পর্যাপ্ত পরিমাণে এ ভাবে বানিয়েছে তামার 
কামার ৷ ছঁচ থেকে বার করে আবার গরম করে বন্তুটির শান্ত আরও বাড়ানো যায় । 
তার পর বাকি থাকে জায়গায় জায়গায় কিছু ঘষে মেজে নেওয়। ও অস্ত্র যন্ত্র পাথরের 
গায়ে ঘষে ধার আনা ৷ ঢালাইর সঙ্গে সঙ্গে দরকার হয়েছে অন্যান্য উদভাবন ; 
যথা প্রায় ১১০০ 'ডাগ্র উষ্ণ বিশেষ চুলা এবং তাতে ফু" দিয়ে তাত বাড়াবার জন্য 
নল ; এই নল বানাতে পযন্ত তাপসহ মাটির খোজ দিয়ে কুমোর সাহায্য করেছে 
কামারকে, তা ছাড়া দেখা দিল তরল ধাতু ঢালবার পান্ন, তা ধরবার সাড়াশি 
ইত্যাদ। বায় নল পরে পরিণত হয়েছে ছাগচর্মের তৈরি হাপরে, এই উন্নত 
উদভারনের সাহাযো চুলার তাপ বাড়ানে। সম্ভব হয়েছে এমন মারায় যাতে লোহার 
পর্যন্ত নিষ্কাশন সম্ভব, অন্যান্য অধিকাংশ ধাতু তার আগেই গলে । 'মিশরী প্রাচীর 
চিন্তে দেখা যায় ধাতুকমাঁর হাপরের বাধা দাঁড় টেনে তাতে বাতাস ভরছে আর থাঁলর 
উপর দাঁড়িয়ে সেই বাতাস চুলায় পাঠাচ্ছে । 

আধুনিক কারখানায় যেমন সুনিয়ান্তুত ধাপে ধাপে এক দিক থেকে আর এক 
দিকে জিনিস গড়ে ওঠে, ঢালাই শিখে কর্মকারর। অনেকটা যেন সেই পদ্ধতিতে 
তামার উপকরণ বানাতে লাগল । প্রকৃত ধাত যুগের আগে দুই সহস্রাধিক বছর 


১২৯ 


সভ্যতার আগে 


চিত্র ১৮। এই ধরনের উন্নত চুলায় মিশরীর! নেগেভ মরুর টিম্না অঞ্চলে তামা নিধাশন করেছে; 


পাথরের গায়ে মাটি মাখানো, হাপর থেকে বাতাস ঢুকছে মিশ্রিত আকরিক ও কাঠ 
কয়লায়, ১১০০ ডিগ্রির কাছাকাছি তরল তামা তলায় জমছে ও ধাতুমল বেরিয়ে যাচ্ছে । 


ধরে তাম। ছিল সোন। রুপার মতই কোঁত্‌হলের বন্ধু, প্রধানত অলংকারের উপাদান 
এক নতুন জাতের পাথর, নিষ্কাশন ও ঢালাই আবিষ্কারের পর ৪০০০ বাস নাগাদ 


এ ববদ্য৷ হল অন্ত মন্ত্র সরঞ্জামের বৃহত্তর ব্যবহারক ক্ষেত্রে প্রবোশক৷ । 
বাঁবধ ঘরোয়া উপকরণ ও গাছ কাটা, 


কাজের অমূল্য যন্ত্রপাতি। 


দেখা দিল 


ঢিলে করবার এবং বসন্তে হাল গড়বার যন্ত্রপাতি, শাঁত কালে জালানি কাঠ 
কাটবার কুড়াল, শস্য পাকলে ত৷ কেটে 
“হে রজত, 


না এক চিরমন্তর 


পাথর থেকে ধাতু 


স্থান কবর ছাড়া ৷ তুমি যেন ঠাকুর দেবতা, কোনও দরকারী কাজে হাত লাগাও 
না।.."যাও অশধার মন্দিরে বা কবরে গিয়ে শুয়ে পড় যাও ।* 


কিন্তু বিশুদ্ধ তামাও হার মানল সংকর ধাতু কীসার কাছে, তার রর 
ব্যবহারের প্রশস্ততর ভবিষ্যতের দরজা খুলে গেল। কাংস্য যু 
অনুসরণে আমাদের যেতে হবে ইজরেলে, সেখানে মর! সাগর প্র 
এক গৃহায় ১৯৬১ সালে হিরু বিশ্বীবদ্যালয়ের এক প্রস্নাবজ্ঞানী।দ' 
এ যাবৎ আঁদতম নাঁজর উদঘাটন করেন। জায়গাটি এতই দুরধিগ্নমু 
থেকে দাঁড়র মই ঝুলিয়ে তাদের গৃহায়_ পৌঁছাতে হয়োছল, যাঁদপ্ত 
বছর আগে একটা সংকীর্ণ পায়ে চলার পথ ছিল হয়তো ৷ গুহাটি 
বলেই 'বাভন্ন কালে সেখানে পলাতক গোষ্ঠী আশ্রয় নিয়েছে মনে হয়, মেরে 
আবিষ্কার হয়েছে গ্রীপীয় ও হন্রু লিপিবাহী প্যাপাইরাস, আর : 
পাথরের প্রদীপ, কাপড়, চর্ম বন্ধু ইত্যাদি ; তাদের প্রাচীনত৷ অনুসারে ধার 
হয় যে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সাম্রাজ্য যখন ইহুদীদের দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস ক 
তখন যারা জেরুসালেম থেকে পালিয়ে এসোঁছল এ সব তাদের সম্পত্তি । 

গভীরতর স্তরে প্রায় ৩০০০ বাস প্রাচীন বসবাসের চিহ্ন ছিল। এক 
পাথর পাটার নিচে তন[সন্ধানীরা আবিষ্কার করেন খড়ের মাদুরে জড়ানে৷ চার 
শতাধিক বস্তু, তাদের উপাদান কাসার অনুরূপ তামা ও আর্সোনকের এক সংকর 
ধাতু। অনেকগুলি কর্তৃত্বমূচক দণ্ডের অলংকৃত মু, মাছলে বাহিত দণ্ডের 
মত বন্ধু, মুকুট ইত্যাদি দেখে সেগুলির ধর্মীয় বা. আনঃষ্ঠানিক ব্যবহার সন্দেহ 
করা হয়, হয়তো মন্দিরের সম্পত্তি ছিল তারা। আর ছিল নানা আকার 
আয়তনের কুড়াল, বাটালি ইত্যাদি৷ গহ্বরটির নাম হয়েছে রত্ন গুহা, রতন 
সম্পদের মালিকরা কোনও বিপদের সময়ে তা এখানে এনে লুকিয়ে রেখে 
থাকতে পারে, কিন্তু তারা কারা বা উদ্ধার করতে ফিরে এল না, কেন তা কেউ 
'জানে না। 


আজ আঁধকাংশ কাংস্য তোর হয় তাম ও fa bt 


অন:পাত প্রয়োজন মত কম বেশী_ মৃদ্রু কীসান্স মান্র তিন মী 
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1১ 


সভ্যতার আগে 


আর্সোনক এই সত্যে ধাতুর সংকরীকরণ কি করে শুরু হল তার ইঙ্গিত থাকতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার, বিশুদ্ধ তামার ঢালাই খুব 
ভাল হয় না, ভিতরে বুদবুদ থেকে যায়, তাতে বন্তুটির শান্ত কমে। দ্বিতীয়ত, 
সব তামার আকারকেই অল্প বিস্তর অন্যান্য পদার্থ আছে, যেমন লোহা, 
আর্সোনক, সীসা, নিকেল ইত্যাদি । নিষ্কাঁশত ধাতুতে কে কতটা আছে তার 
উপর ধাতুর দোষ গুণ অনেকটা নির্ভর করে__একটা সামান্য পাঁরমাণ থাকলে তামা 
ভদুর হয়, সীসার আধক্য তাকে নরম করে। আকারকে আর্সোনক থাকলে তাম। 
বেশী গ্যাস শোষে না, ফলে ভিতরে 1ছদুও থাকে কম। 

৩৫০০ বাস নাগাদ কোনও সৃন্মদশাঁ কর্মকার এই সব দোষ গুণ লক্ষ্য করে 
কারণ না বুঝেও যে সব আকারক থেকে নিষ্কাশিত তামার ঢালাই ভাল হয় সেগুলিই 
বেছে নিতে আরম্ভ করেছে। উপরোন্ত গণের জন] সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে আর্সৌনক- 
যুক্ত আকারক, তা ছাড়া তা মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব সহজলভ্য ছিল । 
দুই ধাতুর ইচ্ছাকৃত কারিম শিশ্রণ নয়, প্বাভাবিক সংযোগ । 
দোষ |ছল-_আর্সোনক তো বিষ, নিক্ষাশনী চুল্লীর নির্গত ধোঁ 
কামারের মরণ ঘটিয়েছে । এর ফলে তৈরী কাসাটির 


প্রতিও লোকের মনে সন্দেহ 
ও সংস্কার দেখা দিয়ে থাকতে পারে। আরও এক কারণ ছিল হয়তো যে বাভিন্ন 


নেক প্রভেদ, কিন্তু বাইরের থেকে ত বুঝবার 
উপায় ছিল না, সুতরাং কাসার গণাগুণও আনশ্চিত। কিন্তু আর্সোৌনক-কাসার 
গুণ টের পেয়ে ধাতুকরাঁর। তামার সঙ্গে অন্যান্য পদ৷ 


করতে চেয়েছে । তার মধ্যে টিন আত উৎকৃষ্ট প্রমাঁণত 
খেয়ালে মধ্যপ্রাচ্যে টিনের অভাব। 
আর্সোনকের বদলে টিন থাকলে তাম। 
[বিজ্ঞানীর মাপে ১০ শতাংশ টিন যুন্ত কাস 
তা পিটিয়ে ২২৮ পৰ্যন্ত বাড়ানে। যায়। 
যথাক্রমে ৫০ ও ১২৮। বন্তুত, [টিন-বঁ 


সুতরাং প্রথম কাসা 
কিন্তু এই কাসারও 
য়া নিশ্চয় অনেক 


্থ যোগ করে পরীক্ষা 
হল। যাঁদও প্রকাতির 


বেশী কঠিন ও কম ভঙ্গুর হয়। 


ধাতু_ 
| ঢালাইর প 


র তার কাঠিনোর মাত্রা ১০, 


উপরন্তু, বেঁকে 


বা দুমড়ে গেলে কাসার সংস্কার সম্ভব 
হয়েছে, কুড়াল বা ছুাঁরতে সহজে ধার 


দেওয়। গিয়েছে । কাসার বাইস বাটালি 


১৩২ 


পাথর থেকে ধাতু 


হাত্যাড় ছিদ্রকর শল! ইত্যাদি ছুতোরের কাজে বিপ্লব ঘটাল, ধনীদের মধ্যে 
প্রাতযোগতা লেগে গেল ঘরে কাসার পান্র জমাতে, প্রহরীদের হাতে কাসার অন্তর 
দিতে_এমন কি পরলোকেও তা সঙ্গে নিয়ে যেতে । 

প্রায় ৩০০০ বাসি থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সত্ৰ শাসকদের সমাধিতে সোন। রুপা ও 
কাসার বস্তুর আড়ম্বর দেখা যায়, তার মধ্যে সমৃদ্ধতম সংগ্রহ উদঘাটিত হয়েছে ইউ- 
ফ্রেটিস নদীর দাঁক্ষণাণ্চলে আর 001) রাজ্যের রাজকীয় সমাধি ক্ষেত্রে । খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
তৃতীয় সহস্রকে সেখানে সাড়স্বর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠান সহ সুমেরী রাজবংশীয়দের 
মরদেহ কবরে রাখা হয়েছে। কোনও এক রাজার প্রয়াণ হলে তার অধিকাংশ সেবক 
সোবকাদেরও ডাক পড়ত। উীঁদপরা সৈনিকরা, শ্রেষ্ঠ পোশাকী সাজে সজ্জিতা 
সভানারীরা, প্রসাদের দাস দাসী, বলদে-টানা গাড়ির চালকরা, বাদাযস্ত্র সহ সংগীত- 
কারর৷ রাজ্যাধিপতির শব দেহের সঙ্গে সমাধিতে প্রবেশ করত, তার পর সংকেত 
পেলে বিষ পান করত। এমন এক সমাধিতে যাটটি নর নারীর কঙ্কাল উপস্থিত 
ছিল। আরের রাজকীয় সমাধিতে যে সব কাংস্য বস্তু পাওয়। গিয়েছে তাদের মধ্যে 
কীসারীদের কর্ম কৌশল ছাড়াও লক্ষণীয় যে তারা খাঁটি কাসা. অর্থাৎ মানুষের হাতে 
তোর তাম৷ ও টিনের মিশ্র ধাতু, তাতে তামার পাঁরমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ । 

প্রশ্ন উঠেছে মধাপ্রাচে টিন নেই তো৷ এই ধাতু এল কোথা থেকে । পরে 
সেই অণলে ধাতুটি এসেছে য়োরোপের হাংগেরি ও বোহিমিয়া অণ্ল থেকে. কিন্তু 
শ্রীষ্টপ্ৰ তৃতীয় সহস্রকে সুমের থেকে অত দূর পর্যন্ত বাণজ্য পথের কোনও নাজির 
নেই, যাঁদও কারও কারও বিশ্বাস ২৫০০ বাসতেই এই বাণিজ্য গড়ে উঠোছল । 
কোনও কোনও প্রস্তাব মনে করেন যে মেসোপটেশীয় প্রান্তরের পুব প্রান্তে জাগ্রস 


গিরিমালায় তখন মুন্ত টিনের আকর ছিল, ত৷ এখন ফুঁরয়ে গিয়েছে । সবচেয়ে 
সম্ভাব্য ব্যাখ্য৷ হল যে বর্তমান আগিনিয়ার ককেশাস অণ্চল থেকে টিন এসেছে। 
ককেশীয় পার্বত্য ভূমিতে তামার খবর সুমেরীরা জানত এই ভূমি টিনেও সমৃদ্ধ 
ছিল । দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের চিহ্নও দেখা যায় আরের সমাধিতে প্রাপ্র 
ককেশাসে তোঁর বিশেষ আকারের পিন থেকে যা ব্যবহার হত পোশাক আটকাতে, 
সুতরাং অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সেখান থেকে টিন দক্ষিণে চালান হয়ে থাকতে পারে । 
আকারক উদ্ধার ও ধাত: নি্ষাশনে ককেশীয়দের প্রচুর আভিজ্ঞতা ছিল, পাঁওতদের 
মধ্যে এমন কথাও শোনা যায় যে এই গিরিবাসীরাই টিনযুন্ত কাসার আবদ্ধ ; 


১৩৩ 


সভ্যতার আগে 


শারণাপ্র ॥ তখন শুধু যে সাধারণ লোকে ব্যান্তগত হানাহানির সম্বল পেল তাই 
না, স্থানে স্থানে বড় বড় আগ্লিক লড়াই দেখা দিল । 


আজ দরাঁজ যেমন 
গায়ের মাপে জামা বানিয়ে দেয় তেমন সে দিনের কামার কাসার পাত পটিয়ে 
i 
বর্ম বানিয়েছে. যোদ্ধাদের জ 


জন্য তোর করেছে ঢাল, শিরপ্রাণ, ঘোড়ার সাজের 
প্রয়োজনীয় অংশ, তাদের হাতে দিয়েছে বর্শা, তীর, ছোরা, প্রকাণ্ড তলোয়ার । 
কুড়াল শুধু গাছ কাটে নি, হাতাহাতি সংঘর্ষের প্রচও হাতিয়ারও ছিল তা। 
য়োরোপের আগেই অবশ্য কাংসা যুগের আদ ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্য 
দেখিয়েছে, পরে আমরা তার পরিচয়, পাব র 
আবিষ্কার যেমন মানংষের প্রভূত উপকারের সৃচন৷ করেছে, তেমাঁন ইতিহাসের 
প্রভাতেই যুদ্ধের প্রথম কালো মেঘ ডেকে এনেছে । 
মত মহাসমরও আজ বিরাট আকার ধারণ করেছে। 
কাসার বাঁধ চাহিদা মেটাতে ন 


এ বিষয়ে পথ 
জতন্ত্রের তভ্যুদয় প্রসঙ্গে । ধাতুর 


নান৷ ক্ষেতে ধাত্‌র প্রসারের 


রাগিত আকারকের সন্ধান চলেছে, ভূপৃষ্ঠের 
বন্ধু ফুরিয়ে গেলে ভূগর্ভে, সেখানে গতম নতুন সমস্য দেখা দিয়েছে। মাটির 


নিচের খনিজ অপেক্ষাকৃত জটিল, তাতে গন্ধক আছে. তা দূর করতে 'বগলনের 
আগে আকফাঁরকটি ঝলসে নিতে হয়। খানর কূপ ও সুড়ঙ্গ বানাতে সতর্কত৷ 


ও যত্নের প্রয়োজন, ঠিক মত ঠেকা না দিলে ছাত বা দেয়াল ভেঙে পড়তে 


পারে, ত! ছাড়া ভিতরে জল জমার ভয়ও আছে ।. দেয়াল থেকে. খাঁনর বন্তু 


ধাতুসন্ধানীর৷ অবশ্য মাটির উপর এই 
তারও অনেক আগে পুরাপ্রস্তর যুগের 
থেকে ব্যবহারযোগ্য পাথর সংগ্রহ করেছে। 
শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় কাজ করা সম্ভব হয়? 
এসেছে কিছু ক্ষণের জন্য। 
হয়েছে তাদের, জল প্রায়ই 


এসেছে বন থেকে, সুতরাং একটু বড় 
ছিল না। 


কৌশল আগেই প্রয়োগ করেছে. 
মানুষ 


ঘর এই উপায়ে পাহারের গ৷ 
কিন্তু ভূগর্ভে আগুন জাললে তার 
ন, হাফ ছাড়তে কর্মীরা বেরিয়ে 


পাথর থেকে ধাতু 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক এক বিস্ময়কর আবিষ্কার ৷ 
প্রান্তন ধারণা অন:সারে গভীর ও বিস্তৃত খাঁন খু'ড়ে তার থেকে অপর্যাপ্ত পরিমাণ 
আকারিক উদ্ধার আরম্ভ হয়েছে রোমীয় সাম্রাজ্য কালে, তার আগে বড়জোর 
কয়েক মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গের খনন হয়েছে । কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার নেগেভ 
মরুর এক উদঘাটন এই তারখটা সহস্রাধিক বছর পিছিয়ে দিয়েছে, সুড়ঙ্গে 
প্রাপ্ত কিছু পাথুরে হাত্যাঁড়, কাসার বাটাল ও একটি মৃৎপান্র থেকে জান গগয়েছে 
তার প্রাচীনত৷ ১৪০০ বাস, অর্থাৎ কাংস্য যুগের সমাপ্তির কাছাকাছি । অবশ্য 
নেগেভের টিমূন। উপত্যকায় প্রায় ৪০০০ বাসি, থেকে যে গমশরী তাগ্র শিল্প 
গড়ে উঠেছে তা আগেই জানা ছিল, কিন্তু তার 'আকারক ম্যালাকাইট সংগৃহীত 
হয়েছে মাটি থেকে কুড়িয়ে বা পাহাড় থেকে খাঁসয়ে। আলোচা সুড়ঙ্গগ্ঁল 
অধিকাংশ ০.৬ মিটার চওড়া, ১.২ মিটার উঁচু, এই শাখা প্রশাখার জটিল 


জাল তার হয়েছে উপরে নিচে কয়েকটি স্তরে, তারা৷ এক ছোট গাহাড়ের 


গর্ভে কয়েক শো মিটার পর্যন্ত প্রসারিত। নল পথে বাইরের সঙ্গে বায়ু চলাচলের 
যোগ, ছাত ভেঙে না পড়ে তান জন্য খুটি. এমন ক এক স্তর থেকে উপর 
স্তরে উঠতে ধাপ কাটা সি*ড় এবং সঙ্গে হাতে ধরে উঠবার ব্যবস্থাও ছল। 
হয়তো ১০০০ কর্মী বা দাস খেটেছে এই সব সুড়জে ৷ খনির দেয়াল থেকে 
পাথুরে হাতুড়ি ও কাসার বাটাল দিয়ে ম্যালাকাইট খাঁসয়ে পয়ে তা ছোট 
ছোট খণ্ড করে বাইরে অগভীর গহ্বরে রাখা হয়েছে, সেগুলি বৃষ্টির জলে 
ভরে গেলে অপেক্ষাকৃত হালকা ম্যালাকাইট উপরে উঠে অন্য শিল! বন্তু থেকে 
আলাদা হয়ে গিয়েছে । এর ০.৮ কিলোমটার দূরে ছল তেরোটি [নিফাশনী 
চুলা, [বিগলনের কাজে লোহা যোগ কর! হত কারণ বর্জনীয় অপবস্তু (impurity ) 
তার সঙ্গে জুড়ে যায়, তখন তাদের সহজে সাঁরয়ে ফেল। সম্ভব । এই কর্মশালায় 
যে তামা তোর হয়েছে তা ৯৭-৯৮ শতাংশ বিশুদ্ধ, এর চেয়ে শুদ্ধতর তামা 
বানানো কেবল আধুনিক কালে সম্ভব হয়েছে । এক ইজরেলী প্রস্নাবজ্ঞানীর 
ধারণা মিশরের ১৯তম ও ২ তম রাজবংশের ফেআরোর। এই খনির নির্মাত৷ ৷ 
এশিয়ার বিপরীত প্রান্তেও চলাত ধারণার পাঁরপন্থী এক নতুন আবিচকার 
{বিজ্ঞানীদের স্তান্তত করেছে । থাইল্যানভের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কাঁষিজীবী গ্রামের 


নাম বান্‌ িয়াং, ১৯৬০ দশকের প্রথম ধ্দকে সেখানে অসাধারণ প্রাচীন মৃৎপান্র 


১৩৭ 


সভ্যতার আগে 


পাওয়। গিয়েছিল, পরবর্তা দশকে সেখানে খু'ড়ে মাকিন ও থাই [বিশেষজ্ঞরা মাত্র 
দু বছরে ১৮ টন তৈরী বন্তু উদঘাটন করেছেন । সুমাভিত মৃৎপান্র ছাড়াও তার মধ্যে 
ছিল কাসার কলাঁস, বর্শা ফলক, মল ও বাল৷= 


তেজস্ক্রিয় কারবন পদ্ধাত অনুসারে 
বশ ফলকাঁটর বয়স ৩৬০০ বাস । এত প্রাচীন কাংস্য মধ্যপ্রাচ্যে কোথাও এখনও 


পাওয়া যায় নি, প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অনুসারে সেই অন্যলে ৩৫০০ বাসর পরে ৫০০ 
বছরের মধ্যে প্রথম কাস৷ তোর হয়োছল। 


নাজির থেকে অনুসন্ধানীরা দাঁব করেছেন এ 
ছিল না এবং থাই কাংস্য ও লৌহ শি 


থাইল্যানডের এই উন্নতমান বন্তুগুলির 
সময়ে সমকক্ষ ধাতু বিদ্যা অন্য কোথাও 
পপ মধ্যপ্রাচ্যের সমকালীন তো বটেই, তার 
সুচনা ভারত ও চীনের আগে৷ প্রান্তন ধারণা ছিল চৌনকরা কীসার কাজ আরম্ভ 
করেছে ২৬০০ 'বাঁস নাগাদ এবং পরে তা থাইদের শিখিয়েছে, এখন দেখা যাচ্ছে 
শিক্ষার্থীরাই হয়তো শিক্ষক ছিল। 


পুর! কালে বিবিধ নবলন্ধ বিদ্যা কে কার থেকে নিয়েছে, কি করে তা কেন্দ্র 


র প্রাতবেশী সম্প্রদায় দেখে বা শুনে 
এই ভাবে ধাঁরে ধারে বিদ্যাটি প্রসারিত 
যোগাযোগ নানা উপলক্ষে ঘটে থাকতে পারে, যেগন খাদ্যের বা চকমাকি 
পাথরের মত কাঁচামালের সন্ধানে ব৷ আদান প্রদানে, সম্পান্তর লোভে হানায়, পরে 
নিয়ামত বাণিজা সৃতে। কিন্তু একা এই পথেই নতুন বদ) বা শিল্প কৌশল 
ছড়ায় নি, সাম্প্রতিক নাজর অনুসারে নেক ক্ষেত্রে স্বাধীন আবিদ্কারও হয়েছে, 
সহস্র ক্লোশ দুরের মানুষ কাব বা লিখন ধার করে নেয় নি। কৃষির আলোচন। 
গ্রপঙ্গে আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখোঁছ দাক্ষণ আমোরকায়। থাইল্যানড থেকে 
হাসি অনেকটা দূর, অথচ দুই অঞ্চলের কাংস্য যুগের মধ্যে সময়ের পার্থক্য খুব 
বেশী নয়, সুতরাং মনে হয় কাঁস৷ তাদের স্বাধীন আবিষ্কার । ধান ও তাঁর তরকারর 
র কিছু সাম্প্রাতক নাঁজর আমরা 


হয়েছে। 


ফলনে এই দেশ যে সর্বাগ্রগণ্য হয়ে থাকতে পারে তা 
আগে লক্ষ্য করেছি। 


পাথর থেকে ধাত: 


করে 
১ জাগয়েছে যে আগামী দিনে সে দেশে অন্যান্য বৈপ্লাবক উদঘাটন তাকে 
তার অন্যতম পথিকৃৎ রূপে প্রাতিত বন 

রূপে সুঃ করবে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানক ভ 
তি ক ভাবনায় 


পরে দেখা যাবে সভ্যতার 
প্রা 
চ্যই ঘটেছে তা এখনও আঁবসংবাদিত। কিন্তু আমর 


আর এক অঙ্গ যুদ্ধ বিগ্রহ, কাঁগা হাতে গেয়ে 
টিতে তেমন কোনও নাঁজর নেই, 


সূচক বলে গণ্য শহর ও লিপির সৃষ্টি যে মধ্য- 


মারণান্ত্র বানাতে মেতেছে, থাইল্যানডের এই ঘণ 
সি মধ্যে অন্ত বিরল, ১২৬ সং 
রা রি {ন । এর থেকে যাঁদ শান্তিপূর্ণ সমাজের, 
[ন জীবনের নির্দেশ পাই তবে আর একটি প্রশ্ন ওঠে__কে বেশী সভ্য? 

মধ্যপ্রাচ্যের {কিছু পরে এশিয়ায় আরও দুটি সভ্যতার কেন্দ্র দেখা দিয়োছল, 


সেখানে অন্যান্য উৎকৃষ্ট সৃষ্টির মে ধাতুর বিশেষ উল্লেখযোগা" একটির 


অভ্যুদয় এই উপমহাদেশে সিন্ধু নদী কুলে, ২৫০০ বিসি 
গরর। মহেনজোদারো ও হরগার 


খে গিয়েছে। 


শসার নর্তকী আ 
সারা কয়েক শো 


টিন এনেছে উ 


মহেনজোদারোয় প্রাপ্ত ক 
সম্প্ণ বালায় ঢাকা ৷ শহরবাসী ক 
থেকে তামার আকারক সংগ্রহ করেছে 
বর্শা ও অন্যান্য উপকরণের 
ও অন্যান্য গহনা গড়েছে রী, কর্মকা 
পাত 'পাঁটয়ে নানা আকারের বন্ধু তোর ছ 
লুপ্ত মোম পদ্ধীত ঝালাই ও নাছ দিয়ে ধাতু জোড়। 
সব বিদ্যা তারা নিজেরাই দুত আয়ত্ত টু | আর কার 


জোর রা না [রঃ a { নাঁজরের নির্দেশ এই যে ধাতু শিপ্প 


ত্তরাণ্টল থেকে । 
,বড়াশ, ক বাল। 


রা 


াড়াও খোলা ও 
1 লাগানো। জানা ছিল৷ 


ও থেকে পেয়েছে তা 


এ যাবৎ প্রত্নতা 
পুর দিকে ছাড়িয়েছে বনিক 


ধাপ্রাচ্য থেকে ইরান ও নাং এটিই খে 


বা পট, 
রঃ কামারদের আনাগোনায় আবশ্যক যোগাষো 
অপ 
নি বাণিজ্যের চিহ্ন আছে। নদী গদ 
ৃ ন 
র জ্ঞান সনু থেকে ১৩০ কিলোমিটার দুরে আধও টা 


১৩৯ 


সভ্যতার আগে 


ও যমুনার উপত্যকায়ও পৌঁছে থাকতে পারে, সেখানে লোকে ক. 
দিয়ে চাষ ও মাছ ধরার উপকরণ বানয়েছে। 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। 


মিটার লঙ্কা এবং ওজনে দুই কিলোগ্র 


সার বদলে তামা 
তাদের গঠন সোঁষ্ঠব ও নৈপুণ্য এবং 
গাছ কাটবার এক কুড়ালের মাথা ৩০ সেনটি- 
যামের বেশী। উপকরণগুলি তোর হয়েছে 
পিটিয়ে এবং ঢালাই করে। ৩০০০ বছর প্রাচীন এক চাপটা তার মুতির তাৎপর্য 
অমীমাংসিত, তার দুটি পা ফাক করা হাত দুটি গোল হয়ে নেমে এসেছে, মাথা 
অনেকটা ব্যঙের মত, হাত পায়ের একটি দিক খারালো ; এটি মানুষেরই বিকৃত রূপ 


হতে পারে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন হয়তে৷ শিকারের ক্ষেপণাস্ত্র অথবা। আনুষ্ঠানিক 
উপকরণ ৷ 


চিত্র ১৯। গঙ্গ! যমুনার অন্তর্ধেদি অঞচরে 
চীন দেশে নবপ্রস্তর ও ধাতু যুগের 
বন্তু, মনোরম মাটির ভাণ্ড, ধাতুর পাত্র, বাস। 


ল প্রাপ্ত নরোপম তাত্র বন্তু। 
শপ্পোতকর্ষ বিস্ময়জনক, তাদের রেশমী 
ন, ভাঙ্কয, অন্তু, বর্ম ইত্যাদি আজও 


১৪০ 


পাথর থেকে ধাতু 


লোভের বন্তু॥ মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় চীনের প্রীতহাসিক যুগের আদ পর্যায়ে আরও 
সহজে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টির নাঁজর দেখা যায়_আরও কার্যকর বাঁধততাপ চুলা এ 
তাতে তার৷ সুগারু মৃপান্র পুড়িয়েছে এবং কণাসা নিষ্কাশন করেছে । চীনের ২ 
শাং রাজবংশ যে বাস্তাবক সত্য ১৯২৮ সালে এই আবিষ্কারের পর তাদের রাজধানী 
আন-ইয়াং শহরে চোনক সভ্যতার নানা সম্পদ উদঘাটিত হয়েছে । প্রায় ১৬০০ 


থে 
কে ১১০০ বাসর মধ্যে বিকশিত এই সভ্যতায় চীনের প্রথম লিখনও আমরা 


পা 
ই । মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের এক ক্ষীণ সমত্রও পাওয়া গিয়েছে এই শহয়ের' 


মাটির নিচে। 

সুমেরী সমাধি রীতির সঙ্গে শ 
কবরে দেখা যায় রাজার সঙ্গে অনেক 
ইয়াঙের রাজকীয় সমাধিগুলিতে ছিল 
উপপত্নী, রক্ষী, শকট চালক. শিকারী, 
নিজ 'দ্বর্গ পুরের' সেবার উদ্দেশ্যে জী 
মধ্যে দূরত্ব ৪০০০ কিলোমিটারের বেশী, 
১৫০; বছরের পার্থক্য, সুতরাং মেসোপ 
কোশলও ধাঁরে ধীরে চীন পর্যন্ত পৌঁছে থাকা একের 


সম্ভাবনার আর কোন সমর্থন গাওয়া যায় নি। 
কই পেয়ে থাকুক. ধাতু 1শপ্প জন্ম নিলে দুত 


বলতে বিশেষ কিছু ছিল না ৷ ঢালাইর 
যেমন কোনও কোনও 


ছে, তার পর সংযোগ 


[ংদের আশ্চর্য মিল ছিল | যেমন ‘আর’ রাজ্যের 
সভাসদ ও সেবক প্রাণ দিয়েছে, তেমান আন- 
৩০০ কঙ্কাল- আভজাত কুলীন ব্যস্ত, রানী, 
প্রাসাদের কর্মচারী ইত্যাঁদ পরলোকে নিজ 
বন বিসর্জন দিয়েছে । অবশ্য দুই অঞ্চলের 
কিন্তু এ অস্তেষ্টি ক্রিয়ার মধ্যেও অন্তত 
টাময়ার রীতি নীতি এবং তার সঙ্গে শিল্প 
'র অসপ্তব নয়, তবে এই 


ধাতুর জ্ঞান চীনারা যেখান থে? 
কণসার কাজ আরপ্ত হয়ে যায়, চীনে তাঘ যুগ 
কাজে স্বকীয় কৌশল ও উদভাবনী শান্তর চিহ্ন দেখা যায়, 
জানস বানাতে তারা কখনও কখনও দশটি ছশচ একত্র জুড়ে 
স্থল মাটি দিয়ে এমন কৌশলে ঢেকেছে মে পরে তোর বন্তুতে জোড়ার দাগ দেখা যায় 


ন। আশ্চর্য এই যে লুপ্ত মোম পদ্ধীত তাদের জান। ছিল বলে মনে হয় লা। 
ড় একট। কাজে লাগে নি, আন-ইয়াঙে 


[র মধ্যে দৈনিক ব্যবহারের উপকরণ 
ইস মালয়ে দশের বেশী নয়। 


ধাতু বিদ্যা সম্ভবত সাধারণ লোকের ৭ 

যে কয়েক শো কাসার বন্ধু উদ্ধার হয়েছে ও 
সংখ্যায় নগণা_তিনটি কোদাল এবং কুড়াল ও ৭, 
ঝাঁক সব যে ধনী ব৷ উচ্চবংশীয়দের জন! তোঁর হয়েছে তা বোঝা যায় তাদের 
লর প্রয়োগ ছিল শিকার, যুদ্ধ এবং 


উদ্দেশ, প্রাপ্তি স্থান ও গান্লীপি থেকে! বনতুগু 


১৪১ 


সভ্যতার আগে 


ও যমুনার উপত্যকায়ও পৌছে থাকতে পারে, সেখানে লোকে কণসার বদলে তামা 
দিয়ে চাষ ও মাছ ধরার উপকরণ বানিয়েছে । তাদের গঠন সৌষ্ব ও নৈপুণ্য এবং 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। গাছ কাটবার এক কুড়ালের মাথা ৩০ সেনাট- 
মিটার লঙ্কা এবং ওজনে দুই কিলোগ্র্যামের বেশী। উপকরণগুলি তৈরি হয়েছে 
পিটিয়ে এবং ঢালাই করে। ৩০০০ বছর প্রাচীন এক চ]াপটা তাগ্র মৃতির তাৎপর্য 
অমীমাংসিত, তার দুটি পা ফাক করা হাত দুটি গোল হয়ে নেমে এসেছে, মাথ৷ 
অনেকটা বাঙের মত, হাত পায়ের একটি দক ধারালো ; এটি মানুষেরই বিকৃত রূপ 


চিত্র ১৯। গঙ্গা যমুনার অন্তর্বেদি অঞ্চলে প্রাপ্ত নরোপম তাত্র বস্তু । 


পাথর থেকে ধাতু 


লোভের বন্তু॥ মধাপ্রাচ্যের তুলনায় চীনের ধ্ীতহাঁসিক যুগের আদি পর্যায়ে আরও 
সহজে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টির নাজির দেখা যায়_আরও কার্যকর টি iE 
তাতে তারা সুচারু মৃংপাত্র পুড়িয়েছে এবং কণসা নিষ্কাশন করেছে! টিলার 
শাং রাজবংশ যে বাস্তাবক সত্য ১৯২৮ সালে এই আবিষ্কারের গর তাদের নী 
আন-ইয়াং শহরে টনিক সভ্যতার নানা সম্পদ উদ্ঘাটিত হয়েছে প্রা, ১৬০০ 
থেকে ১১০০ ববাসির মধ বিকশিত এই সভ্যতায় চীনের প্রথম {লখনও আমরা 
পাই ৷ মধাপ্রাচোর সঙ্গে যোগাযোগের এক ক্ষীণ সন্রও পাওয়া [গিয়েছে এই শহরের, 
মাটির নিচে। 

সুমেরী সমাঁধ রীতির সঙ্গে শাংদের আশ্চর্য মিল ছিল। যেমন ‘আর! রাজোর 
কবরে দেখা যায় রাজার সঙ্গে অনেক সভাদ ও সেবক প্রাণ দিয়েছে, তেমন আন- 
ইয়াঙের রাজকীয় সমাধিগুলিতে ছিল ৩০০ কক্ষাল_ _ অভিজাত কুলীন ব্যস্ত, রানী, 
উপপত্রী, রক্ষী, শকট চালক. শিকারী, প্রাসাদের কর্মচারী ইত্যাদি পরলোকে নিজ 
নিজ "বর্গ পুত্ৰে সেবার উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অবশ্য দুই অগ্চলের 
মধ্যে দূরত্ব ৪০০০ কিলোমিটারের বেশী, কিন্তু এ অস্তোষ্টি ক্রিয়ার মধ্যেও অন্তত 


শিল্প 
১৫০, বছরের পার্থক্য, সুতরাং গেমোগর্টেমিয়ার ₹ রাঁতি নাত এরং ও দু 
কোশলও ধাঁরে ধারে চান গর্ত গোঁছে থাকা //কনারে অসঞ্তর না, 


সানা) 77/1770111115। 
সস Ly জ্ঞান চীনার। যেখান দে রণ ( ্ a 
মাল আরম্ভ হয়ে যায়, চীনে তায যুগ উজ ২ 


কোঁলল ও ৪ 
খু ০ বর ক ভর হু নদব। বায়; কেরন ক্লও কোনও 


স্ছ্ল সউ বত টু 
সন আস্ত অহ লৰ ০৬৪ ন £ ক জন ES ন নি 
ধাতু বিদ্যা সম্ভবত সাধারণ লোকের বড় একট কপিল 5% সরল 


যে কয়েক শো. কাসার বন্ধু উদ্ধার হয়েছে ডাঃ মধ দিক বহনের 

সংখা নগণ্য-_তিনটি কোদাল এবং কুড়াল ও বাহৰ ১৪০৭ ক ৮১ 

বাকি সব যে ধনী ব। উষ্টবংগীয়দের জন) ভোর ছে উ। চয়) আয় উজ 

উদ্দেশ।, প্রানি স্থান ও গজ থে । বুজি শক, ভু জু 
৯০ ৯৯১ 


মিটি ৫ 


সভ্যতার আগে 


নানা সামাজিক বা ধর্মী বিধান পালনে, কারণ পূর্বপুরুষ ও ঠাকুর দেবতার সেবা ও 
ত্রষ্টি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান লেগেই ছল চীনাদের । এই সম্পদ সম্ভারের মধ্যে আমরা 
দেখতে পাই নীল ফিরোজা খাঁচত ছোরা যার মালিক হয়তে। ছিল কোনও পদদ্থ 
ব্যাস্ত, মানুষ বা পশু বাল দিতে ব্যবহৃত কুড়ালের ফলা ও রণে পাঁরধানের শিরপ্রাণ ; 
ত ছাড়া নান৷ আকার আকৃতির পাত্র ও ভাও-_তাদের আশ্চর্য গঠন বৈচিত্র্য ধাতু- 
কাদের কণ্পন৷ প্রাতভার প্রা অক্ষয় সাক্ষী, আজ ধর্নীরা লাখ লাখ টাকা ব্যয় 
করেন এক একটি সংগ্রহ করতে । অধিকাংশ সামগ্রীর গা ভরে উৎকীর্ণ কারুকাজ, 
এই নকশাগুলির সাংকোতিক অর্থ ছল হয়তো, অনেক পান্র জন্তুর আকারে তোর 
দুই শিঙের গণ্ডার, শুস্ড়ুতোলা হাতির পিঠে ঠিক অনুরূপ বাচ্চা হাতি, সেটি ধরে 
তলে ঢাকনা খুলে গেল, ঘটের মাথায় ঢাকনার উপর পাঁখ ; আর এক আধারে 
বিড়াল জাতীয় প্রাণীর মুখ, পেঁচার চোখ ও সাপের আশ মিলে একাধারে স্তন্যপায়ী, 
পাখি ও সরাসূপের সংমিশ্রণ এই সব পাত্রে খাদ্য বা পানীয় ভরে সঙ্তান্ত মৃতদের 
সঙ্গে দেওয়া হয়োছিল। 


চাষী মজুর দোকানী কারগর, এমন ক যারা এত হতে এই সব বস্তুর রূপ 


দিয়েছে তারা সেই সাবেক পাথর আর হাড়ের যন্ত্রপাতি য়েই আপন আপন কাজ 


চালিয়েছে। সাধারণ প্রজাদের হাতে ধাত এল, দৈনিক জীবনে তার ব্যাপক 


অনুসারে তারা লৌহ বিদ্যা অজন করেছে। 
এবং তা গলাবার উপযুক্ত তাপবাঁধত চুলা পা? 
আগেই তারা ব্যবহার করেছে। হয়তে৷ বনে 
লোহার আকর্ষণ ও চাহিদা ছিল না। 


আকারক থেকে এই ধাতুর নিষ্কাশন 
শ্চমী ধাতকমাঁদের সহস্রাধিক বছর 
দী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাসার পাশাপাশি 


১৪২ 


পাথর থেকে ধাতু 


পরেই তার স্থান, আজ লোহা৷ ও ইন্পাতের ব্যাপক ব্যবহার তাম! কাঁসাকে অনেক 
1পছনে ফেলে এসেছে। ইস্পাতের অন্তর যন্ত্র আরও ক্ষুরধার, তা৷ ছাড়া কাঁসার চেয়ে 
সন্তা ও সহজলভ্য বলে লোহা। শুধু হাতিয়ার তৌরতে নয়, কুড়াল ছুরি ক্ষুর হালের 
ফলা ও অন্যান্য দ্রব্যে তার স্থান নিয়ে নিল ৷ কাঁসা ছিল প্রধানত অভিজাত ও 
ধবন্তশালীদের সম্পদ, লোহ! প্রথম সাধারণের ধাতু । আজও নানা ক্ষেত্রে তার এই 
সর্বজনীন চারন্ অদ্ষুপ্ন। 
এই অধ্যায়ের আরম্ভে আমরা দেখোঁছ বিশুদ্ধ ধাতুটি চিনবার অনেক আগেই . 

মানুষ নানা কাজে লোহার অকসাইড ব্যবহার করেছে । ধাত যুগে প্রবেশ করেও 
সীসা ও তামার নিষ্কাশনে তাদের আকাঁরকের সঙ্গে চুলায় এই অকসাইড যোগ 
করাতে ওঁ সব ধাতুর সঙ্গে উপস্থিত সালকা দূর করা সহজ হয়েছে, কারণ তা 
লোহার সঙ্গে জুড়ে যে আব্জনা বা ধাতুমল 148) তৈরি হয় তা গলে বোরয়ে 


যায়_অবশ্য এই অন্তাঁনীহত রসায়ন মানুষ শিখেছে প্রায় ২০০০ বছর পরে। 
এত ঘাঁনষ্ পারচয় সত্তেও এই ধাতুর নিষ্কাশন হল 


র আগেই মুন্ত অবস্থায় অন্যান) ধাতুর সঙ্গে 


লোহার আকারকের সঙ্গে 
অনেক পরে, তার প্রায় ৭০০০ বছ 


মানুষের কিছুটা পাঁরচয় হয়েছে । 
এই বিলম্বের অবশ্য কারণ ছিল । এত কাল ধরে তাম! ও কাঁসার যে জ্ঞান 


সংগ্রহ করা হয়েছে লোহার বেলায় তা খাটে না । যথা, তামার বিগলন ও গলনে 


খুব উন্নত চুলার প্রয়োজন ছিল না, তেমন চুলায় লোহার বিগলন অসম্ভৱ, তার 
জন্য ২০০০ 'ডাগ্র সেনটিগ্রেড তাপমাত্রা দরকার! শীতল তামাকে পিটিয়ে রূপ 
দেওয়া চলে, লোহা তেতে লাল ন৷ হওয়া পর্যন্ত অতট। নমনীয় হবে না| গাঁলত 
তামার থেকে আবর্জনা বৌরয়ে এসে উপরে ভাসে, তখন সারয়ে ফেলা যায়, কিন্তু 
লোহার অপবন্ধু বার করতে হয় তপ্ত লাল ধাত, পিটিয়ে । সুতরাং লোহার জন্য 
সম্পূর্ণ নতুন শিল্প উদভাবন করতে হয়েছে, দরকার হয়েছে নতুন যন্ত্রপাতি, যেমন 
তাপদীপ্ত ধাত্‌ ধরবার সীড়াশ ৷ তা ছাড়া লোহার িলাস্বত আবির্ভাবের আর 
ছল না, মুন্ত লোহা খুব বিরল । 

চীন লোহার জিনিস ইতস্তত আবিষ্কার 
কায় সমাধিতে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল 
দি ব্যবহার অজ্ঞাত। আনাতোলিয়ার 


এক কারণ যে তা তামার মত সহলভ্য 

তথাপি মুন্ত ধাতু থেকে তৈরি প্রা 
হয়েছে। সুমেরী শহর-রাজ্য আরের রাজ 
গোটা কয়েক মরচে-পড়া খণ্ড যাদের আ 


১৪৩ 


সভ্যতার আগে 


আলাসা হুয়:ক ঘাঁটিতে পাওয়া গিয়েছে একটি লোহার পিন যার মাথাটি সূর্ণমঙিত 
এবং বাঁকা চণদের আকারের এক ফলকের একটি খণ্ড । মিশরে নীল নদ উপকূলের 


৬০০০ হাজার বছর প্রাচীন কয়েকটি ঘণটি থেকে এসেছে লোহার পুত, রুপার 
মাথাযু্ত একটি কবচ এবং একটি ছাঁরর ফলা । 


বছর প্রাচীন এক সমাধিতে ছিল ঘন চতুষ্কোণ (০ 
রহসাময়। [সায়ার রাস সামরা ঘাঁটি খু'ড়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৫০০ বছর 
প্রাচীন এক রণ-কুঠার. এবং মিশরের রাজা টুটানখামেনের সমাধিতে রক্ষিত বিখ্যাত 
সম্পদ ভাগারের মধ্যে ছিল চমংকার সোনার হাতলযুন্ত এক ছোরা, মরুভূমির শুষ্ক 
আবহাওয়ায় থেকে এত কালেও চকচকে লোহার ফলাটিতে মরচে পড়ে নি। 


এই সব লোহা আকারকজাত নয়, তবে এল কোথা ৫ 
মহাকাশ থেকে, উলকাকে বাহন করে । 


কাট দ্বীপের কৃনসস রাজ্যের ৩৮০০ 
Ube) আকারের এক বন্তু, উদ্দেশ্য 


থকে ? এসেছে 
পৃথিবীতে উলকাপাত বিরল, তা ছাড়া 
তাদের অনেকে অধিকাংশে পাথর । শুধু সডেরাইট জাতের উলকা প্রায় সর্বাংশে 


মুক্ত লোহা । মধ্যপ্রাচ্যের প্রাথমক লোহকর্ীরা এই ধাতুই সংগ্রহ করেছে। 
সুমেরীরা এর নাম দয়োছল 'স্বগাঁয় ধ 


তু প্রাচীন জগতে এই লোহার সমাদর ছিল 
সোনার চেয়েও বেশী। 


যে জ্জানস আকাশ থেকে দৈবাৎ দেবতার দানের মত 
পড়ছে, নিশ্চয় তার মধ্যে দৈব শান্তও দেখেছে মানুষ । 


আদ কালে লোকে ক করে উলক। থেকে ধাতু বার করেছে তা জানা নেই । 


ছোট ফলক খাঁসিয়ে গর্ত-করা হাড়ে পর 
য়। উত্তর মেকাঁসকোর ইনভিয়ানরা 
চড় দিত এক জায়গায় তার প্রমাণ থেকে 


পাথর থেকে ধাত; 


পাথরে বা গোরমাটিতে ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে এবং তা নিষ্কাশন করা যায় এই 
আকার আকস্মিক অবস্থা সংযোগে ঘটেছে । হয়তে। তাম৷ ও সীসার বিগলনে 
আকারিকের [সালক। দূর করতে যে চুলায় লোহার অকসাইড যোগ করা হয়েছে 
তাতে তাত বেশী ছিল এবং অকাঁসজেন কম ছিল, ফলে আকাজ্ত ধাতুর সঙ্গে 
ছোট ছোট বিশুদ্ধ লৌহ খওও তোর হয়েছে। 

অবশ্য এটুকু আবিষ্কার এবং লোহার নিয়ামত সুষ্ঠ নিষাশনের মধ্যে 
অনেকটা ফাঁক.। তামার বিগলনেও উচ্চ তাপ দরকার হয়েছে এবং জালানর কারবন 
আকারকের অকাঁসজেনকে বন্দী করে ধাতুকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু লোহা-বগলনী 
চুলায় আগুনের নিয়মন আরও কড়া, চড়া তাপ বজায় রাখতে হয় ক্রমাগত জোর 
হাওয়ার ঝাপটায় এবং আকারককে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখ! দরকার কাঠকয়লা দিয়ে। 
অত্যাধক কারবনের সংস্পর্শে লোহা হবে বেশী কঠিন ও ভঙ্গুর, বাতাস লাগলে 
তা আবার অকাসিজেনের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে। কাজটি সুষ্ঠ; ভাবে সম্পন্ন 
হলেও ব্যবহারের আগে ধাতুকে তপ্ত অবস্থায় পিটিয়ে ভিতরকার আবর্জন। বাহফ্কার 
ও ছিদ্রগুল বন্ধ করতে হয়। আদম অমাঁজরত চুলায় যথাযোগ্য উচ্চ তাপ ও 
অকাঁসজেন সংক্রান্ত অবস্থার সৃজনে জালানির অপচয় হয়েছে প্রচুর, ফলে মধ্যপ্রাচ্যে 
নিচকাশনের স্থলে স্থলে পার্বত্য অঞ্চলের বাবলা ও পেস্তার বন উজাড় হয়েছে, তার 
থেকে জামির উর্বরতা কমেছে, ভূমিক্ষয় (৫1০51০ ) বেড়েছে, জন্তুরা পালিয়েছে । 


আদ কালে প্রযুক্তি শিল্পের সুচনা থেকে তার উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে এমান * 


পাঁরবেশের ক্ষয় ক্ষাত বেড়ে চলেছে, কিন্তু মানুষ ত! নিয়ে চিন্তিত হয়েছে কেবল 


খুব সম্প্রতি । 


যেমন তামার বেলায়, তেমন কবে কোথায় লোহার প্রথম নিকাশন হয়েছে 


ত বল৷ যায় না। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় সহস্রকের প্রথম {দকে তোর আকাঁরকজাত লৌহ 
বন্তু সাঁরয়া থেকে আজেরবাইজান পর্যন্ত নান৷ জায়গায় গাওয়া গিয়েছে, তার কিছু 
কিন্তু তৎকালীন নিচ্কাশনী চুল। বা ধাতুমলের স্তুপ 
ম চুলা পাওয়া গিয়েছে অসষ্রিয়ার আলৃপ্‌স 
পর্বতে, মান্র ২০০০ বছর প্রাচীন তা, এশিয়ায় লৌহ প্রচলনের অনেক পরেও 
য়োরোপ প্রায় সর্বাংশে কসাই ব্যবহার করেছে । আকারক থেকে লোহার উদ্ধারে 
িটাইটরা পথপ্রদর্শক বলে সাধারণ ভাবে দ্বীকৃত। এই গুণসম্পন্ন ইন্দো-য়োরোপীয় 


কিছু হয়তো আমদানি করা, 
আবিছকার হয় নি। এ যাবৎ আঁদত 


১৪৫ 
১০ 


সভ্যতার আগে 


জাতি ২০০০ বাস নাগাদ ককেশাস পর্বতমালার পর পারে তাদের মাতৃভূমি থেকে 
এসে তুরদ্কের আনাতোলিয়। অণল অধিকার করে। তামা এবং কাঁসার বিগলন ও 
ঢালাইতে তারা দক্ষ ছিল, নতুন দেশে খানজ লোহার সম্পদ পেয়ে আঁবলযে এই 
ধাতর ব্যাপক নিচ্কাশন আরম্ভ করেছে। পরে ত বাণিজ্যের ও মিশর সিরিয়া 
ইরান এবং ফানিশিয়ায় রপ্তানির এক প্রধান সম্পদ হয়ে দাড়াল । টাইট রাজ্যে 
লোহার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানা যায় মাটির পাটায় খোদাই করে লেখ দলিল থেকে 
আকরিবাবাহী পর্বতের তালিকা, রাজাদের প্রাত সম্মানের-চিই স্বরূপ উপহারে প্রাপ্ত 
ও প্রদন্ত লোহা, সমাজে লোহকমাঁদের গৌরবময় স্থান ইত্যাদির উল্লেখ আছে তাতে । 
্বী্পূ্ব ১৩শ শতাব্দে আাসারয়ার এক রাজা হিটাইট-রাজ. তৃতীয় হাটুসিলিসের 


কাছে লোহার অনুরোধ জানায়, জবাবে হাটুসালস চিঠি দিচ্ছে উৎকৃষ্ট লোহা তার 


গুদামে এখন নেই, তোর হলেই পাঠাবে__আপাতত সে এ ধাতুরই এক ছোরার 
ফল৷ পাঠাচ্ছে । 


১২০০ বাস নাগাদ শুরা হিটাইট সা! 


প্রা) জয় করল, তাদের মধ্যে ছিল 
কাঁসার অস্ত্রধারী য়োরোপায় বর্বর দল । 


পরাজিত পলাতকদের অনেকে এ দিকে 


যায়, গ্রীস ও ইটালিতেও নিচ্কাশন কেন্দ্র 


গড়ে উঠেছে. হয়তে। এই স্ফুরণে আশ্রিত 
[হটাইট লৌহকারদের হাত ছিল । 


উত্তর-পূর্ব ইরানের তৎকালীন হাসান্লু শহরে 
ধাত বন্তু থেকে সোন। রুপা তামা কাঁসার কাজে 


গুপ্ত মোম ঢালাইয়ের প্রয়োগে গড়েছে মনোরম 
ফাপা হালকা বন্তু। উপরের স্তরে বিচিত্র লোহার জিনিসও দেখা দয়েছে_পিন, 
আংটি, বালা, অলংকারের দোলক, শত শত বোতাম, কৌমরবন্ধ ও তার বকলস, 
ঘাট বাটি, পেরেক, তীরের ফলা, কান্তের ফলা, ছার, ছোরা, হাতা, চামচ, চিমটে, 
হাসানলু ছিল বাভিন্ন বাণিজ্য * 
দিকে [গয়েছে। 


শিরপ্কাণের ফান-ঢাকনা ইত্যাদ। 
সুতরাং ধাত; বন্ধু সেখান থেকে নানা 
আধুনিক ইলেকট্রন-দূরািনে 


আগ্রহ জাগিয়েছে, কারণ এটির থেতে 
ছল। 


।থের মধ্য স্থলে, 


পরীক্ষার পর এই শহরের একটি ছোর৷ বিশেষ 
ক মনে হয় হাসানলুতে ইস্পাত শিল্প জানা 


আছ লোহার সঙ্গে নান ধাতু, বা কারবন অস্প পারমাণ মিশিয়ে ইস্পাত 
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পাথর থেকে ধাতু 


তোঁর হয়, আদি কালের প্রথম ইস্পাত কারবনযুন্ত ; এখনও তাই সবচেয়ে চলতি, 
অবশ্য আধুনিক [শপ্প আনুষাঙ্গিক কলা কৌশলে অনেক উন্নত, যেমন তার কাঠিন্য 
বাড়াতে হয় গরম অবস্থায় হঠাৎ ঠাও। জলে ডুবিয়ে । সে কালে কাঠকয়লার সঙ্গে 
উচ্চ তাপে বেশ কিছু ক্ষণ রাখার ফলে লোহ! তার থেকে কারবন নিয়েছে, এই অবস্থা 
সংযোগে ইস্পাতের সৃষ্টিও নিশ্চয় আকাস্মক। এ নিয়ে দুটি জল্পনার উল্লেখ করা 
যেতে পারে। সাধারণ লোঁহ বন্তুর রূপ দিতে তাকে বার বার তাঁতয়ে নরম করে 
হাত্যাঁড় মারতে হত, এই কাজে হয়তো কোথাও লোহার খণ্ডটি জলন্ত কাঠকয়লার 
গভীর অন্তরে রাখা হয়েছে এবং হাপরের ঝাপটা হাওয়ার সে পযন্ত পৌছাবার শ্কি 
{ছল না; ফলে খণ্ডের বাইরের দিকটা কারবন নিয়েছে, পরে কর্মকার লক্ষ্য করেছে 
তার যন্ত্রটি আগের চেয়ে আরও কঠিন, আরও কার্যকর ৷ অবস্থা বিলিয়ে আবার 
পরীক্ষা করে কারণটি ধরা পড়ল এবং তখন থেকে তারই পুনঃসৃষ্টি চলল । অনেক 
অস্ত্র যন্ত্রের উপরে এবং ফলার ধারে ইস্পাত, ভিতরট। অপারবতিত লোহা ৷ নয়তো 
এমন হতে পারে যে লোহা নিঙ্কাশনের সময়ে কাজ ত্বরান্বিত করতে কমা সেই গলন্ত 
বস্তু একটি কাঠের দণ্ড দিয়ে নেড়েছে। লাঠির মাথা পুড়ে কারবন সৃষ্টি করেছে এবং 


ত৷ মিশেছে লোহায় । আসল কারণটি ধরতে পেরে সে তখন আরও উন্নাত করেছে 


নত্‌ন-কাটা কাঠের খণ্ড আকারের সঙ্গে যোগ করে 

আববিচ্কার যে ভাবেই হয়ে থাকুক, হাসানলু তার ক্ষেত্র নয়, এই কীতিও 
সাধিত হয়েছে আনাতোলিয়ার [হিটাইট রাজ্যে, সম্ভবত আর্মোনয়ায় । তারিখটা 
অনিশ্চিত, তবে ১৫০০ বিসির কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু আনাতোিয়ার বাইরে 
তখন থেকেই ইস্পাতের ব্যাপক উৎপাদন ঘটে নি, তা দেখা যায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৩শ 
শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে । অন্তে যন্ত্রে কাঁসার স্থান সম্পূর্ণ দখল করতে ইস্পাতের 
প্রায় ৩০০ বছর লেগেছে। এমন হতে পারে যে নিজেদের স্বার্থে ইস্পাতজ্ঞানী 
আঁভজ্ঞ কর্মী গোষ্ঠীর৷ তাদের কলা কৌশল গোপন রেখেছে, হয়তে৷ আকাঁরক থেকে 
ইস্পাতের রুপান্তরে কোনও দৈব শান্ত মেনেছে তারা, আজও অনেক আদিবাসী 
সমাজে কামার-দেবতার দেখা মেলে, আমরা বিশ্বকর্মার পুজা কাঁর। যাই হক, 
আবিচ্কারের পর দুই শতাধিক বছর কাল ইস্পাতের ব্যাবসা বাণিজ্য [হটাইটদের 
হাতেই ছিল। ভারতে লোহা এনেছে হিটাইটদের মতই ইনদো-য়োরোপীয় আধরা, 
যেমন এনেছে পালিত অশ্ব ও অশ্বরথ। খাগ্‌বেদের স্তোত্রে অয়স্‌ বাঁণত হয়েছে 
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সৃভ্যতার-আগে 


ঘাতসহ, কঠিন, (তপ্ত অবস্থায়) নমনীয় (malleable ) এবং প্রসারণক্ষম 
(ductile ) বন্তু বলে, তার থেকে মনে হয় ইস্পাতও জান ছিল খ্রীষ্টপূর্ম দ্বিতীয় 
সহত্রকে । অবশ্য কখনও কখনও অয়স্‌ লাল বলে বাঁণত বলে কেউ কেউ বলেন তা 
তামা বা কাঁসাও হতে পারে। খীষটপূর্ব চতুৰ্থ শতাব্দীতে আযালেকজ্যানডারের 
ভারত অভিযানের সময় থেকে এই উপমহাদেশের ইস্পাত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত, 
যাঁদও কি উপায়ে তা তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে ্রশ্াবজ্ঞানের নজির [কিছু নেই। 
ভারতীয় লৌহ শিল্প সম্বন্ধে আরও আলোচনা হবে পরে । 

এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে থাইল্যানডের প্রাচীন কাংস্য যুগ যেমন বিস্ময়ের বিষয়, 
তেমনি আফ্রিকার ট্যান্জানিয়ায় ২০০০ বছর আং 
দের অবাক করেছে। 
করতে গিয়ে এক মা 


বায়ুনল, প্রত্যেকটি এক ছাগচর্সের হাপ 


রের সঙ্গে যুন্ত। 
আগ্রম-তপ্ত বাতাস পাঠাল জলন্ত 


আট ব্যান্ত তাদের চালিয়ে 
কাঠকয়লার চুলায়, তাপের মান্তা ১৮০১ 'ডিগ্র 
শাবার পক্ষে যথেষ্ট আঁচ গড়ে উঠল গলিত 


পাথর থেকে ধাতু 


চুল্লীতে প্রথম উচ্চ মানের ইল্পাত তোর করেন। “তমসাবৃত অসভ্য’ আফ্রিকার এক 
উপজাতির এই কীতি তুচ্ছ নয় । 

অনেকে বলেন যখন যেখানে লোহার নিষ্কাশন এবং তা ব্যবহারের বিবিধ 
কৌশল জান৷ হয়েছে তখন সেখানে লৌহ যুগের সুচনা ; {কন্তু কারও কারও 
মতে প্রকৃত লৌহ যুগের শুরু ইস্পাত থেকে, কারণ এই কঠিন রূপেই লোহ 
অনেকাংশে কাঁসার চেয়ে উৎকৃষ্ট, এবং ধাতুর প্রথম ব্যবহার বা নিষ্কাশন নয়, তার 
যথার্থ কার্যকারিতাই নতুন যুগ নির্দেশ করে। পেটা লোহার বস্তু কাংস্য যুগের 
প্রথম দিকে তোঁর হয়েছে বটে, কিন্তু এই লোহা গাঁয়ে কাঁসার মত ঢালাই করা৷ 
চলত না, অন্ত্ৰ যন্ত্রের ধার সহজে নষ্ট হত, তাই বার বার শোধন দরকার হয়েছে, 
কাঁসার উপকরণের সংরক্ষণ এত শ্রমসাধ্য ছিল না। অবশ্য লোহা ও ইস্পাতের 


জন্ম ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যে একট জন্ম তারখও আুনাঁদষ্ট নয়। 
যাই হক, যুগের নাম দিয়ে কাল ভাগাভাগি শুধু এক সুবধাজনক ব্যবস্থা, 


ধাতুর আগমনে আবহমান পাথরে তভ্যন্ত মানুষের জীবনে যে বৈপ্লবিক পাঁরবর্তনের 
সুচনা হল সেটাই গুরুতর {বিষয় । সাধারণ আকারক ?শল। থেকে আরম্ভ করে অন্য 
কে ব্যবহার ধাতব উপকরণ বা অলংকারাঁট পর্যন্ত পৌছাতে প্রথম ধাত্দকমাঁদের 
যে নানা ছোট বড় সমস্যার বাহত করতে হয়েছে, হানার রকম খুশটনাটর দিকে 
নজর দিতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয় । আজ যা চিরাচারত একদা তা৷ মাথা 
খাটিয়ে উদভাবত। এর ফলে মূল নীতি না বুঝেও ভূবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ 
বিদ্যা ইত্যাদির অনেক সত্য ও তাদের প্রয়োগ মানুষকে শিখতে হল । যে সুদৃশ্য বর্ণ- 
বাঁচন্র শল ছিল যাদু শান্তর আধার, রক্ষাকবচের উপাদান, হয়তো৷ আকাস্মক 
অবস্থা সংযোগে তার রূপান্তর এই জ্ঞান ভাগারের চাঁব মানুষের হাতে তুলে 
দিয়েছে। তখন থেকে একের পর এক অন্যান্য ধাত; ও তাদের সংকর নিজ নিজ 
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার কাজে লেগে জীবন সমৃদ্ধ করেছে, আজও তাদের নব নব 
ব্যবহার দেখা দিচ্ছে । 
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আকারক উদ্ধার, ধাতুর নিষ্কাশন, ঢালাই ও তাদের দিয়ে সুমাঁজত অন্ত 


থেকে সক্ষম বিলাস দ্রব্যের সৃষ্টির ধাপে ধাপে কামার সেকরার কাজ যখন এগিয়ে 
চলছিল, তখন অন্য দিকে নতুন আবিষ্কার থেমে থাকে নি ত ছাড়া পাঁরাচিত 
শিল্পের উন্নতি, পুরাতন বিদ্যার নব নব প্রয়োগও মানুষকে সভ্য যুগের কাছাকাছি 
নিয়ে এসেছে, অধিকতর সুখ সুবিধার পথ খুলেছে। 

কৃষি দিয়ে নবপ্রস্তর বিপ্লবের শুরু । আমরা আগে দেখোঁছ আঁদ কৃষকরা জাঁমর 
[দন অনেক বাড়িয়েছে সেচের সুচনা করে, মধ্যপ্রাচ্যে তা ঘটেছে ৫৫০০ বাঁসতেই 


হিংস্ৰ জন্তু মেরে সেচ শোধন করে চাষ 
বাসের ব্যবস্থা করেছে বলেই । 


এর মূলে ছিল সংগঠন ও সহযোগিতা । 
সেচ-কাঁষ অনেক জটিল । 


নিয়ামত পাঁরফ্কার করা, 


প্রথম পারবারিফ চাষের তুলনায় 


খাত কাটা, তাতে পাল জমে বুজে না যায় তার জন্য 


বাড়ন্ত ফসল 


দরকার হয়েছে দৃঢ় নেতৃত্ব, যাতে কারক কাজ, কে কতটা পাবে, কে তার বেশী 
নিয়েছে এ সব সমস্যা ও তজ্জানত বাদই বড় হয়ে না৷ দাঁড়ায় ৷ সুতরাং যেমন 
অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন খেতে জল সরবরাহ নিয়েও সাম্প্রদায়ক সংগঠন আরও বড় 
হল, যার ফলে এই সুমেরীরা আরও দীর্ঘ ও প্রশন্ত খাল কেটে বেশী জল এনেছে । 
ক্রমে কোনও কোনও গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে, ইরাকের জোড়া নদীর দিকে গড়ে 
উঠেছে যে সব গ্রাম তারাই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্লকে পৃথিবীর প্রথম নাগারক সভ্যতার 
অগ্রদূত। লেখা আবিষ্কার করতে হল সেচীসন্ত মাঠের বাধিত উৎপাদন, জামজমা ও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয়ের হিসাব রাখতে! দেখা দিল রাজবংশ, কিন্তু সে কথ! হবে 


পরে। 

দমশরের সুপ্রাচীন 
সেচ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ববর্তন কিছুটা ভিন্ন । 
নদের দান” ৷ সেই বৃষ্টিবরল দেশে প্রথম নবপ্রস্তর বাণসন্দারা পেয়েছে নীরস মরু, 
এক নদীসংলগ্ন সংকীর্ণ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও চাষ করতে পারে নি। তাও 
সমস্যা ছিল, অববাহিকার নয্নাংশ তখন জলে৷ জঙ্গলে পাঁরপূর্ণ, নলখাগড়া ও 
হোগলার প্রকাণ্ড ঝোপে বাড়ে বন্য জন্তুর বাস। যৌথ উদ্যোগে জঙ্গল সাফ করে 
তাদের নাশ্চহ করতে হল! ত ছাড়া বছরের অধিকাংশ কাল নীল বিশীর্ণ, কেবল 
জুলাইতে হীথও পিয়ার উচ্চভামতে যখন ঘন বর্ধা আসে তখন সেই জল ১৬০০ 
[িলোমটার দাঁক্ষণে গড়িয়ে এসে ফুলিয়ে তোলে তাকে, নদীর দুই বূল ভেসে যায় 
বানের জলে ও পাঁলর পাকে, সেপটেমবরে তার অববাহিক প্রায় দুই মিটার জলের 
অকটোবরে জল সরে গিয়ে রেখে যায় পাঁলর প্রলেপ, তখন 
বুনেছে প্রথম কৃষকরা নীল নদের বন্যা ও 
ন মূল্যবান ছল তার ইঙ্গিত মেলে শেকৃসাপিয়ারের 
অকৃটেভিয়াসকে : 
“The higher Nilus swells 


সভ্যতাও জলকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তবে সেখানে 
{হরডটাসের কথায় মিশর “নীল 


নিচে ডোবে। 
সেই উর্বর মাটিতে বীজ 
পাল যে মিশরীদের কাছে কতখা 
কাব্যে; সিশর দেখে এসে আ্যান্টান বলছেন 


The more it promises ; ৫১ it 005, the seedsman 


Upon the slime and 90920 scatters the grain, 
And shortly comes to hatvest.” 


{কিন্তু বানের জল স্বর সমান ছড়ায় না। যে বছর তার প্রকোপ কম সে বছর 


৯৫৯ 


সভ্যতার আগে 


প্লাবিত অংশের প্রান্ত ভূমি যথেষ্ট ভেজে না এবং নিচু জমিতে তা জমে বেশী। 
জনসংখ্যা বাঁদ্ধর সঙ্গে তখন মিশরী চাষীরা এক উপায় উদভাবন করল, যে সব 
জায়গায় নদী চওড়া হয়ে আশেপাশে ছড়িয়েছে সে সব অ 
নাতে জল আবার নদীতে ফিরে যেতে না পারে। 

আঠালো মাটি মাখয়ে ব্যবস্থা করল যাতে আটক 
এই রকম আরও বড় বড় ফাদে জল আটকাল তারা। ২০০০ বাসি নাগাদ যখন 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত তখন দেখা যায় নীল নদের সমগ্র উপত্যকার দুই কুল এই সব 
বিলে ভাগ করা । নদীর উচ্চাংশে বিলে আঁতারন্ক জল জমলে নির্গমের পথ খুলে 
দেওয়া হত, খাল বেয়ে জল চলে আসত নিচে, অন্যান্য খালের শাখা প্রশাখা বিল 


থেকে দূরতম অঞ্চলে পৌঁছে দিত জল | এই ব্যবস্থায় পলাসাণ্চিত আবাদী জামর 
উর্বরতা কখনও কমে নি। 


বাধ, তাদের জল নির্গম পথ, খাল ইত্যাদির সংর 


ংশে তারা নিচু বাধ বানাল 
তার পর এই বিলগুলির গায়ে 
জল শুষে তাঁলয়ে না যায়, ক্রমশ 


ভেদ দেখা যায়। চীনের আদতম কৃষি 
কোনও নজির নেই, কিন্তু ধান চাষে প্রচুর 
ন! থাকলে ফসল ভাল হবে না। যথেষ্ট 


ন্‌ ১৫২ 
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সুতরাং আদ কৃষকরা নিচু জাম ঘিরে বাধ বানাল এবং কাছাকাছি কোনও স্রোতের 


জল খাত কেটে সেখানে নিয়ে এল। এ ভাবে নিচু অণ্ডলগুলি কাজে লাগিয়ে 


চোনিক চাষীরা পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে সমতল খেত সৃষ্টি করেছে; শুধু চীনে 
নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ধাপ কাটা খেতের দৃশ্য আজ 


সুপাঁরাচত। 


সেচ শিখে গ্রাগোতহাঁসক চাষীরা আবাদী জমির পাঁরমাণ ও উৎপাদন 


অনেকটা বাঁড়য়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকৃত ধবপ্পব দেখা দিল হাল আঁবগকারের 
পর। অবশ্য এই যন্ত্রটি হাতে এসেছে বেশ ছু কাল দেরিতে, তারিখ সঠিক 
জান৷ নেই কারণ তাদের কাঠ অনেক দিন আগেই পচে ক্ষয়ে গিয়েছে তথাপি 
মিশর, মেসোপটোঁময়। ও অন্যান্য জায়গার চিত্র এবং চিত্রালাপ ( pictograph ) 
থেকে প্রাথামক হালের চেহারা ও কুমাববর্তন সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায় । সম্ভবত 
মধ্যপ্রাচ্যেরই কোথাও প্রথম দেখ! দিয়েছে কৃষির এই মুল্যবান উপকরণাটি । 

দেখতে সহজ সরল হলেও লাঙল মানুষের এক অতি গুরুতর উদ্দভাবন। আদি 
নবপ্রসতর চাযীর। চোখা লাটি দিয়ে মাটিতে গর্ভ করে তাতে বীদ রেখেছে। তার পর 


দেখ। গেল এই খনন দণ্ডের মুখটা যাঁদ ৫ 


মাটি কেটে গিয়ে বীজ বপনের পথ তোর করা সম্ভব । 
ব৷ ছোট গাছ থেকে প্রীতির তর (জিনিসটি গাম গিয়েছে (চিত্র ৬), কখনও বা 


মাটি কাটতে সুবিধার জন্য ক্ষুদ্রতর অংশটির সঙ্গে আর একটি ছোট ডাল বেঁধে নিয়েছে 
চাষী ৷ পৃথিবীর নানা জায়গায় এই ধরনের খনন দণ্ডের এক উর্মত সংস্করণ দেখা যায়” 
তার নিচের 1দকে দাঁড় বেঁধে এক জন টানে, আর এক বান্তি হাতলটি ধরে কষিত 
খাত সোজা রাখে; এতে কাজ তাড়াতাড়ি হয়, নু দু জন লোক লাগে ৷ আর একটি 


সংস্করণ ঘ অক্ষরটির মত দ্বিভন্ত ডাল" ধরে কৃষক ঠেলে বিপরীত 
দিকের চোখা অংশটি মাটিতে ঢকরে ! ৩০০০ বাসি নাগাদ মিশরী চিন্রলীপতে এই 


উপকরণাঁট দেখা যায়, যাঁদও তখন তা পশুর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। 
শস্য খেতে হাল ও জন্তুর সংযোগে সুচিত হল এক শিল্প বিপ্লব, অমানুষিক 


শাস্তি চালত যস্তের তা সম্ভবত প্রথম উদাহরণ ॥/ আপন দেহ বলের বদলে চাষী 


কাজে লাগাল পশুর সবলতর পেশী, আগে নিজের হাতে কোদাল বা উন্নত খনন দ্ 
কই সময়ে তার চেয়ে অনেক বেশী ভূমির 


চালিয়ে যতটা পেরেছে, তখন এ 


১৫৩ 


সভ্যতার আগে 


গ্রভীরতর কর্ষণ সম্ভব হল। পশুর শান্তি যোগাতে অবশ্য খাদ্য দরকার, কিন্তু অনেক 
জায়গায় চরে বেড়াবার মত যথেষ্ট অনাবাদী জাম পড়ে ছিল। (হাল টান৷ ছাড়া 
তাদের গোবর খেতের উর্বরতাও বাড়িয়েছে )! মানুষ ও পশুর এই যৌথ উদ্যমে যে 
আতারন্ত খাদ্য পাওয়া গেল তা অন্যান্য পেশাদার কর্মীদের পোষণ করতে পেরেছে 
যারা ভিন্ন উন্নত সভ্যতা সম্ভব হত না। ' $ 

লাঙল টানাবার আগে উপযুক্ত জন্তুর নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ দরকার হয়েছে। 
ভেড়া ছাগল দেহে ছোট, তাদের তেমন শান্ত নেই। ঘোড়া অনেক পরে পোষ 
মেনেছে, তখন অন্যান্য কাজের মধ্যে আধুনিক কাল পর্যন্ত স্থানে স্থানে হাল টেনেছে, 
যেমন য়োরোপে। মেসোপটেমিয়ায় ৩০০০ বাস নাগাদ গাধা খাটানো। হয়ে 


বলদ বানানো হল। সেই কাজট। সম্পন্ন হয়েছে ৩১০০ [বাসর মধ্যেই, শুধু মিশরে 
বিতে বলদে টানা হাল দেখা যায়। এই 


দীৰ্ঘকালীন কৃত্রিম প্রজনের প্রয়োগে ক্ষুদ্রা- 
র স্বভাব আরও শান্ত হবে বলে। সুতরাং 


তার আরও কিছু উন্নাত হল। 
হালের মাথায় আড়াআড়ি হা 
ঠেলতে পেরেছে, অন্য হাতাট মন্ত 
অন্য । মেসোপটেমিয়ার চাষী 


পল, তার ফাক দিয়ে এক জোড়া 
খলদের মাথা পাশাপাশি ঢুকত। তারও আগে দণ্ডটি যুস্ত হয়েছে পশুর শিঙের সঙ্গে 


অথবা দুই বলদের শিঙের সঙ্গে বাধ৷ “ক লাঠির সঙ্গে, যেমন মিশরের এক ছবিতে 
দেখা যায়। প্রকৃত জোয়াল এই অন্ুর বালষ্ঠ ঘাড়ের শান্ত কাজে লাগাল । সম্ভবত 
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তা 
র আগেই এই জোয়াল চাকার গাড়িতে ব্যবহার হয়েছে, হালচাষীরা তারই 
অনুকরণ করেছে । / 


ত্রলিপি £ বাঁয়ে মিশর, ৩:০* বিসি ; মধ্যে 
ডাইনে মেসোপটেমিয়ার হালে যুক্ত 
যেমন চিত্রলিপিতে )। 


চিন্ত২*। বিভিন্ন গড়নের হাল ও ততমম্প্কিত চি 
ক্রীট, ২০০০ বিসি, এতে চাষীর এক হাত মুজ; 
হয়েছে বীজ ঢালবার নল ও মইয়ের মত জোয়াল ( 


কাষ ?শিপ্পের উন্নয়নে মিশরীদের দান অগ্রগণ্য, বহু সমাধি চিত্রের বিষয় মাটি 
ও তার চাষ। কিন্তু এই কাজে একমাত্র নির্ভর নীল নদের বাঁধক প্লাবন, তার 
সঙ্গে গাথা কৃষকের জীবন। বন্যার জল সরে গেলে আর এক মুহুর্ড সবুর নেই, 
কারণ প্রথর নৌ মাটি দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে, তখন হাল, চলবে না। ছাঁবতে 
দেখ। যায় লাঙলের পথ সহজ করতে সহকারারা মাটির দলা কুপিয়ে ভাঙছে । 

এইখানে উল্লেখ্য কাল মাপতে বর্ষপঞ্জীর উদভাবন, প্রধানত যথা সময়ে বীজ 


বপনের তাগদেই এই জরুরী অগ্রগাঁত ঘটে। এখন বছরের কাল নির্ণয় হয় সৌর 


বৰ্ষপঞ্জী ব৷ ক্যালেনডার দিয়ে, তার মানদণ্ড হল সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর পারকুমণ । 
রবর্তন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, সূর্যে 


কিন্তু কালের গতির সঙ্গে চাদের বৃদ্ধি ক্ষয়ে তার " 

তা নেই, সুতরাং স্বভাবতই প্রথমে মানুষ চান্দ্র মাস দিয়ে কাল মেপেছে। এ্ীতহাসিক 
কালে ব্যাবলনীয় বর্ষপঞ্জীতে দেখা যায় বছর 

বীজ বপনের সময় নির্ধারণের চেষ্টা, কিনতু {নিদিষ্ট সংখ্য 
সৌর ঘটনার ব্যবধান মাপা যায় না। তা সত্বেও পার্ক 
আগরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি তার প্রমাণ আজ? মেলে_ এবং শুধু 
সমাজেই নয়। যিশুর রুশ-মৃত্যু ও পুনরুথানের বাধিক অনুষ্ঠান ঘুরে ঘুরে আসে 
বড়াদনের মত নির্দিষ্ট তারিখে নয়, নিদিষ্ট টাদের অনুশাসন অনুসারে । 


কে তেরোটি চাকর মাসে ভাগ করে যেন 
ক চান্দ্র মাস দিয়ে কোনও 
রচনায় টাদের প্রভাব যে 
অজ্ঞ অনগ্রসর 


তিথিতে 
এই ব্যবস্থার সংস্কারের সব চেষ্টা এ যাব? প্রতিবাদের মুখে ভেসে গিয়েছে । সৌর 
চিন্তা শান্ত ও বৈজ্ঞানক বুঁদ্ধর 


বর্ষের আবিষ্কার অনুসারে বর্ষ গণন! তাই অং 


১৫৫ 


বার পর গড় সংখ্য৷ বার হল ৩৬৫ । যাঁদও আপাত 


দৃষ্টিতে এই পারমাপের সঙ্গে 
জ্যোতাবিজ্ঞানের অর্থাৎ পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা নি। 


সম্পর্কিত, পরোক্ষ সম্পর্ক নিশ্চয় 
ওাঁপয়ার পাহাড়ে পৌছে ভেঙে 
থবীর বাখিক গাঁত থেকে, যার ফলে 
সুতরাং প্রদক্ষিণ কাল অর্থাৎ সৌর বর্ষ জানতে 
হিসাব করা সম্ভব । 


সংখ্যাটি যে আরও একটু বড়, 8’ প্রথম দিকে তা ধরা পড়ে নি, সুতরাং 
সংশোধনের (যেমন প্রতি চার বছরে এক দন 
প্রয়োজনও ছিল না, 


নি, নীলের ক্ষীতও তো প্রতি বছর একেবারে একই "দিনে ঘটত না| কিন্তু 


যখন ধাতুর সঙ্গে আমল বেশী প্রকট 
গ্রহণ করলে মহাকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 


গে লুন্ধক তার৷ (সারয়াস, মিশরা 
গন্ত ছুণ 


যোগ হ্থাপন করে; বন্যার অব্যবহিত আয 
নাম সাথস) যে ঠিক উষার পূর্ব লগ্নে “দি 


বাড়ন্ত ফসল 


সরকারী বর্ষপঞ্জীটিও প্রচীলত থাকল ৷ দিন ফুরিয়ে গেলেও তো সরকারী ফতোয়া 
বা লোকাচার সহজে মরে না । 

জরীতহাঁসিক কালে, মিশরে ও অনার, বর্ষ গণনায় ও পাকা প্রবর্তনে রাজ 
ও শাসক গোষ্ঠীর প্রভাব স্পষ্ট । এমন ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে তারা 
রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল প্জিকার সাহায্যে নীলের বানের মত 
বাঁধক ঘটনার তারিখ বলতে পেরে । মিশরে হয়তো নতুন নিভুলি বর্ষপজী 
প্রজাদের কাছে গোপন রেখে তাদের চোখে রাজার এশা শান্তি’ বাড়াবার চেষ্টা 
হয়েছে, এমন জল্পনাও: দেখা যায়। অবশ্য রাজার মনও নিশ্চয় সংস্কারমুন্ত 
ছল না, সে নিঃসন্দেহে ভাবত সাঁথস দেব উদিত হয়ে বন্যাকে হুকুম করেন 
হাজর হতে ৷ এই ধরনের বোধাবকার থেকেই ছদ্ম জ্যোতিষ ব৷ আ্যাস্ট্লজর উদ্ভব ৷ 

যাই হক, মিশরে সৌর পঞ্জীর সৃষ্টি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বৃহৎ পদক্ষেপ ৷ 
হিরডটাস স্বীকার করেছেন যে এখানে তারা গ্রীপীয়দের উপরেও টেক্কা [দিয়েছে । 
বিজ্ঞান যে ভাবষ্যং বলে দিয়ে আমাদের উপকার করতে পারে আজ তা আমরা 
নানা ভাবে জেনেছি বৈজ্ঞানিক ভাঁবষাদৃবাণীর উদাহরণ এই প্রথম । আজ যে 
বর্ষপঞ্জী আমরা ব্যবহার কার তা এরই সাক্ষাৎ বংশধর | 
মিশর ও পাশ্চম এশিয়া থেকে হাল ক্রমশ বিস্তৃত হল য়োরোপ, উত্তর আফ্রক। 
ও এশিয়ার অনান্র। ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতায় অর্থাৎ মিশর ও 
মেসোপটোগয়ার অপ্প পরেই তার আবির্ভাব হয়েছে, চীন দেশে আরও দৌরতে, 
সুইডেনের পাথর পটে কেউ হালের ছবি উৎবার্ণ করোছল খ্ৰীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
সহস্রকের মাঝ কে লাঙলের খবর পৌছে 
থাকলেও কোথ বঙ্কারও অসম্ভব নয় 


এখনও অনুন্নত দেশ! 
থেকে তার মৌলিক পারবর্তন কিছু হয় নি, 


কর্ষণে ট্র্যাক্টারের বদলে তা বেশী উপযুন্ত। 
আনুষাঙ্গক উন্নয়ন হয়েছে, এটা সেটা, বদলে বা যোগ করে সম্ভৱ হয়েছে কাটা 


মাটি এক পাশে সারয়ে রাখা অথব৷ উলটে ফেলা, যাতে বাতাস ঢোকে এবং 
একই সঙ্গে আগাছাও মাটির নিচে চাপা গড়ে, কখনও বা হালের সামনে একটি 


[মাঝ ৷ সাধারণত লোক মুখে {দিকে দি 
[ও কোথাও খনন দণ্ড থেকে তার স্বাধীন আ 
গলতে কৃষির প্রধান ননর্ভর যে পশুযুন্ত হাল, আদ কাল 
পাশ্চান্ত্য অণ্ডলেও বিশেষ শ্রেণীর 
আজকের লাঙলে অবশ্য ছু 


১৫৭ 


সভ্যতার আগে 


চাকা লাগিয়ে তার মুখ বেশী গভীরে না ঢোকে তার ব্যবস্থা । এ সব অবশ্য 
এ কালের কথা, সে কালে ধাতু আবিষ্কারের পর হালের মুখে তা বাসয়ে যন্ত্রটির 
কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। হাল-কাষিত খেতের বাঁধত ফসল কাটতেও 
ধাতুর কান্তে সহায় হল, প্রথমে তা তোঁর হয়েছে তাম৷ বা কাসা দিয়ে লোহার 
তখনও চলন হয় নি। পোড়া মাটি বা চকমাকর প্রাচীন উপাদানটির চেয়ে 
অনেক যোগ্যতর এই কান্তে সুমেরে সম্ভবত ৩০০০ বসির মধ্যেই ব্যবহার হয়েছে। 

সমাজেও হাল আঁবক্কারের প্রভাব পড়েছে। কৃষির কাজ তখন মেয়েদের 
থেকে প্রধানত পুরুষদের হাতে চলে এল। আদিবাসীদের মধ্যে অনেক জায়গায় 
আজও মেয়েরা কোদাল কোপায়, পুরুষরা করে লাঙল চালনার কঠিনতর কাজ । 
যন্ত্রটির উদভাবনের আগে উদ্ভিদ ও পশু মানুষের জীবনে অনেকটা পৃথক ও "বিচ্ছিন্ন 
স্থান অধিকার করে ছিল, নিরামিষ ও আমিষ খাদ্য যুগয়েছে তারা, এখন পশু 
তার পেশীর জোরে উদ্ভিজ্জ আহার্ষেরও উৎপাদন বাড়াল। হাল-বাহক জন্তুরও 
অবশ্য ভক্ষ্য বন্ধু উদ্ভিদ । মানুষ, পশু ও উীণ্তিদ পারস্পারক নির্ভর সূত্রে ঘনিষ্ঠ ও 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত হয়েছে সে দন থেকে । এখানে স্মরণযোগ্য যে নবপ্রস্তর যুগের 
প্রথম দিকে কাঁষ ও পশুপালন সর্বন্র একত্র উপাস্ছিত ছিল না, কোথাও কোথাও ছিল 
দ্বাধীন দ্ৃতন্্ কৃষক ব৷ পালক সম্প্রদায় । : 

মাটির দান শুধু গম যব ধান ব ভুট্টার মত প্রাথামক শস্য নয়, পরবর্তী কালে 
নানা রকম ফল থেকে লোকের খাদ্যে বৈচিত্র্য বেড়েছে, অন্যান্য উদ্ভিদ জীবন সহজ ও 
সমৃদ্ধ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে আঙুর খেজুর জলপাই ডুমুর ছাড়াও মধ্য- 
পরা্টে আপেল ডালম পচ তু'্ত ইত্যাদির ফলন হয়েছে। এ সময়ের মধ্যেই 
আঙুর শুকিয়ে কশামশ বানানো হত, এবং মিশর, [সাঁরয়া ও প্যালেসটাইন অণ্যলে 


আঙুরের রস থেকে সুরা, তোর হয়েছে। খেজুরের ফলন হয়েছে মধাপ্রাচ্যের নান। 
স্থানে. যেমন মিশর, 'সারয়া ও দাঁক্ষণ 


তেলের রপ্তানি থেকে । জলপাইর তেলে 
[লো পাওয়। গিয়েছে । গ্রীস ও ইটালি এখন 


১৫৮ 


বাড়ন্ত ফসল 


জলপাইর জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তার৷ গাছটির জন্মভাম নয়, গূাগ্ল থেকে কয়েক শো 
বছর পরে এনে তাদের এ জলবায়ুতে অভ্যস্ত কর! হয়েছে ! {তাঁসর বীজ থেকেও 
হয়েছে বন্তর শিণ্পের তাঁগদে। আমরা 


বাকলের আঁশ থেকে লনেনের কাপড় তোর হয়েছে, পরে 


১৫৯ 


[নুষ প্রথমে পেল মাংস ও দুধ, পরে লাঙলের সঙ্গে 
জুতে মাঠের শস্যও বাড়িয়েছে। কিন্তু তাই সব নয়, এতহাঁসিক কালের কাছাকাছি 
এসে যেমন কৃষির উন্নত ঘটাল গুলসেচ ও হাল, তেমনি পালিত পশুর ব্যাপকতর 
প্রয়োগও দেখা যায়। হাল টানার মতই ভার বরে, মানুষের বাহন হয়ে এবং সর্বো- 


বওয়াতে ও চড়তে গাধা এত বে 
সম্মানটা তারই শ্রাপ্য। 


নিবন্ধ হয়ে যায় নি। এীতহাসিক 


চক্র বিপ্লব 


গাঁড়তে ৷ যান বাহনের মূল কথাটি ও অন্তানাহত উদ্দেশ্য হল চলা ফেরায় নিজের 
শান্তি ক্ষয় না করে অন্য কিছুর শান্তি ব্যবহার করা__এই চেষ্টায় বাম্প ও তেল চালিত 
{বাবধ এনাজনের পর আজ রকেট আমাদের হয়ে যা করছে দূর কালে কুকুর বা গরু 
দিয়েই তার সুচনা । 

স্লেজের পরবর্তী ধাপ চাকা_ধাপ নয়, মন্ত লাফ! আজ গরুর গাঁড় যতই 
হীন হক তারও আছে চাকা, আবার আমাদের মোটর গাঁড় রেল গাড়ির নিচেও 
তাই। এবং বহন ছাড়াও চাকার অন্য ব্যবহার আছে_ নর হাতঘাঁড় থেকে বিশাল 
কল কারখান! চালাচ্ছে চাকা । এ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে একের পর এক অনেক 
আশ্চর্য আবিষ্কার ও উদভাবনের আলোচনা আমরা করোছি, কিন্তু তাদের মধ্যে 
কয়েকটি যেন ভাগ্যের বিশেষ দান, মানুষের জীবন ধারা ও ভাবনায় তারা আমূল 
পাঁরবর্তন এনেছে। এই শ্রেণীর প্রথম দান আগুন, তা হাতে পেয়ে মানুষের ক্ষমত। 
কতখানি বাড়বে তা জানতেন বলেই অলিমৃপাসের দেবতারা পর্যস্ত শঙ্কিত ছিলেন, 
প্রামীথউসের এমন সাজা হল মানুষের হাতে তা তুলে দেওয়ার জন্য । এর তুল্য 
অন্য যুগান্তকর আবিষ্কার কৃষি_এবং তার পরেই চাকা । এর মধ্যে এই শেষ 
আববিঞ্কারেই কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী, আগুন জালতে {শখবার আগেও তার সঙ্গে 
মানুষের পারচয় ছিল, বীজ বুনবার আগে সে দেখেছে গাছ গজাতে, বুনো শস্য 
সংগ্রহ করেছে- প্রকৃতি'যেন এ সব রহস্য তার চোখের সামনে নাচাচ্ছল বহু সহস্র 
বছর ধরে, এক দন ত উদঘাটিত ন৷ হয়ে উপায় ছিল না; সে উদঘাটনও কেমন 
ঘটে থাকতে পারে তা আমরা আগে দেখোছি। কিন্তু 
কম পরোক্ষ পরিচয়ও ছিল না, তা উদঘাটন নয় 
উদভাবন, প্রায় সম্পূর্ণ ভাবনার সৃষ্টি, যাঁদও গাছের গুশড় গাঁড়য়ে ভারী জিনিস 
সরানোর কৌশল বোধহয় আগেই জান৷ ছিল। এই ধরনের সৃষ্টি পরে যতই সহজ 
ও সাধারণ মনে হক, তার প্রথম পাঁরকপ্পন প্রভূত প্রাতভার দরকার করে। সে 
কালের কোনও এক অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যান্তির মাথায় সম্ভবত ত৷ মতি পেয়েছিল একদা, 
আজকের দিন হলে তার নাম চির কালের জন্য অমর হয়ে থাকত ইতিহাসে, শ্রেষ্ঠ 


সম্মান ও পুরস্কার বাষত হত তার উপর 
চাকার উদভাবন ৩৫০০ {বাস নাগাদ, লিখন আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, 


দুটিই সুমেরীদের যুগান্তকর কীতি। বিশেষণটি আক্ষারক অর্থে সত্য, কারণ লেখা 


করে সম্পূর্ণ আকাম্মক ভাবে 
চাকার সঙ্গে মানুষের কোনও র 


১৬১ 


১১ 


সভ্যতার আগে 


দিয়ে এতিহাঁসফ কালের সুচনা, দীর্ঘ প্রস্তর যুগের সমাপ্ত । মনে হয় চাকা 
প্রথমে ব্যবহার হয়েছে কুমোরের ঘরে গোল পান্র গড়তে, কিন্তু অবিলম্বে প্রযুন্ত 
হয় প্লেজের সঙ্গে জুড়ে গাড় বানাতে । আবার বিপরীত মতও দেখা যায়, 
যাই হক ৩০০০ বাসর আগে সাধারণ ভাবে চক্রযানের চলন হয় নি। কাঠের 
টাকা সহজেই পচে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কুমোরের চাক পানের গায়ে যে 
রেখা এ'কে রাখে ত প্রায় অক্ষয় সাক্ষী। প্রথম চাকাগুল সম্ভবত ছিল গোল 


কন্তু সে রকম কিছুর সন্ধান মেলে নি। 
দুটির আকার অর্ধবৃত্ত, মাঝখানে 
কাঠের ফালি দিয়ে জোড়া । 
ধাতুর ফলক। আরও পরে 


তার আয়; বাড়ল। ভিতরে কোনও ফাঁক ন৷ থা 


কায় সে কালের চাকা অবশ্য 
আজকের তুলনায় অনেক ভারা ছিল। 


ছাবতে। কোনও কোনও কবরে মাটি, তামা ও কাসার তোর ছোট ছোট গাঁড়র 


শমুন। এবং “আর, রাজ্যের রাজকীয় সমাধিতে বাস্তাবক বন্তুটির অবাশিষ্টাংশ 
পাওয়া গিয়েছে । মিশরে চক্রযান এসেছে মাত্র ১৬৫০ বসিতে, বিদেশী হানাদারদের 
সঙ্গে । সিন্ধু তীরে মহেনজোদারো-হরপ্পা। সভ্যতা 
যখন পূর্ণাবকাঁশত তখন নিরেট 


চক্র বিপ্লব 


ভাষাজাত 'বাভন্ন আধুনিক ভাষায় গাঁড় সংক্রান্ত শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে; 
এই সাদৃশ্যের থেকে বোঝ যায় যে শব্দগুলি একই মৌলিক শব্দের ধবানাবকার 
মান, যে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ইনদো-য়োরোপীয়দের আদ বাসভাঁমিতে, 
তারা বাভিন্ন দিকে ভাগাভাগি হয়ে পড়বার আগে৷ যেমন সংস্কৃত অক্ষ 
(উচ্চারণ অকৃষ ) আর ইংরোঁজ 21০ শব্দের ধ্বান অনেকটা এক রকম, তার 
ইঙ্গিত এই যে এদের পিছনে কোনও একটি ইনদো-য়োরোপায় শব্দ ছিল, 
-য়োরোপীয়দের অক্ষের সঙ্গে পাঁরচয় ছিল। সংস্কৃত রথ শব্দের 
এ এবং প্রাচীন জার্মেনীয়, সেল্টীয় ও স্নাভ 
য়োরোপীয় শব্দের আর দুটি ইংরোঁজ 


প্রাতশব্দ হল ৮0] এবং ১০1৩০, যাদের ইনদো-য়োরোপীয় প্রাতশব্দ (ইংরোজ 
9০15০ শব্দের প্রাতধ্বান সংস্কৃত যোগ শব্দে, 


হরফে ) 0০010 এবং ১০৪; 
72৮০ শব্দের নাঁভতে। এই সব শব্দ তুলনা করলে ইংরোজকে অত 1বদেশী 


বা সংস্কৃত কি হিন্দিকে অত স্বদেশী ভাষা বলে আর মনে হয় না 

ভাষার তুলন৷ থেকে তাদের আদি সামাজিক যে চিন্রটি আমরা পাই এই প্রসঙ্গে 
সে সম্বন্ধে দু কথা বল৷ যেতে পারে । ইনদো-য়োরোপীয়দের আদ নিবাস {কছুট। 
সম্ভবত মধ্য এঁশয়ার কোথাও ; এই প্রশ্নের অনুসরণেও ভাষ৷ ছাড়া আর 
টা অনুমান করে নিতে হবে ভূগোল 


সুতরাং ইনদে। 
প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ল্যাটিন 701 
ভাষায়। গাঁড় সংক্রান্ত এই রকম ইনদে। 


রহস্যময়, 
কোনও নিশানা আমাদের নেই, আঁদ বাসভুম। 
য়ু বা পশু ও উাঁন্ভদ সংক্রান্ত যে সব কথা তাদের ভাষাযুন্ত বলে চেনা যায় তার 


জলব 
থেকে । সাবেক ঘর যেখানেই হক সেখানকার সামাজিক গার্হস্থ্য চিন্রটিই প্রধান 
কৌতৃহলের বন্ধু! ইংরাজি ০০৬ ও সংস্কৃত গো শব্দের সাদৃশ্য অতীব স্পষ্ট, 


আদি ইনদো-য়োরোপীয় শব্দটি ০৪) এমান আরও {বাঁবধ সমধবাঁন শব্দ 
থেকে জান৷ যায় যেগরু ছাড়াও ভেড়া ছাগল শুয়োর কুকুর ঘোড়া এবং হাস 
{ছল তাদের ঘরে। দুধ পশম বয়ন শিল্প চাষ শস্য বুটি ঈস্ট কুড়াল (সংস্কৃত 
পরশু, তাদের peleku ) ইত্যাদির প্রাতশব্দ মেলে, তেমান গাঁড় ও গাঁড়তে বহন 
সংক্রান্ত শব্দের। সংস্কৃত, গ্রীসীয় ও অন্যান্য ইনদো-য়োরোপায় শাখার তুলনায় 
এমান জান৷ যায় যে শাখা বিভাগের আগেই সমাজে ছুতোরের পেশ। আলাদ। 
গয়োছল-_সব সক কাঁরগরের মধ্যে একমাত্র সুন্রধরের নামই এ সব 


হয়ে ' 
ভাষাতে এক শব্দ জাত! বরফ (91918) ও নদীর সঙ্গে তাদের গারচয় ছল, 


১৬৩ 


সভ্যতার আগে 


কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে নয় (ক্যাসূপিয়ান সাগর আসলে নোনা হুদ )। বাড়ির চালে 
খড় ব্যবহার হয়েছে। এীহক রাজা মহারাজা (ল্যাটিন 7০%, magnus rex ) 
শন্দের পাশাপাশি পারান্িক ঈশ্বর (ghutom, যার থেকে 3০৫), দেব (ল্যাটিন 
deus ) এবং প্রার্থনা শব্দের প্রতিশব্দ মেলে। মাত৷ পিতা দুহিতা ইত্যাদি ‘কিংবা 
এক দুই থেকে শত পর্যন্ত বিবিধ সংখ্যার মিল এত সুপরিচিত যে তার উল্লেখ 


বাহুল্য। দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন ভাষার একই শব্দের এই ধ্বানবিকার কিছু 
কিছু সুনাদষ্ট নিয়ম মেনে চলে__ 


এ অধ্যায়ে আলোচ্য কালের তুলনায় ইনদো 
বিভাগ অবশ্য অনেক সাম্প্রাতক, 
বিয়ার প্রাসদ্ধ সভ্যত৷ সুপ্রাচীন । 
চাকার আলোচনা করতে গিয়ে আমরাও এদের 
পড়েছি, এ বার প্রান্তন প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া দরকার 
চামড়ার ফাল দিয়ে চাকা জোড়ার অক্ষটি গাড়ির নিচে বেঁধেছে, তা খোলা যেত মনে 
হয়। তার হীঙ্গত এই যে জামির অনেকাংশ গাঁড় চলার অনুপযুক্ত ছিল এবং 
দরকার হলে গাড়ির অংশগুলি খুলে হাতে ব৷ গরুর পিঠে চাপিয়ে নিচু জল৷ জায়গ৷ 
বা উচু নিচু যুক্ষ ভাঁম পার হয়ে আবার জোড়া ইয়েছে। তা ছাড়া, চার চাকার 


-য়োরোপাঁয়দের এই বিক্ষিপ্তি ও শাখা- 
তা যখন ঘটেছে তখন মিশ্র ব্যাবিলনিয়। অআাসি- 


ই মত অনেক দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে 
1 প্রথম যানগুলিতে সুমেরাঁরা 


সম্ভব হল কাঠের জোয়াল দিয়ে তাকে চাকার গাঁড়তে জতে। শুধু ভার বহন নয়, 
মানুষেরও বাহন হল পালত পঃ দ্ধ গেল সে, অথবা 
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চক্র বিপ্লব 


তার পিঠে চেপে বসল । 
ঘোড়ার স্বাভাবক দেশ মধ্য এশিয়ার প্রান্তর ভাম থেকে পালিত পশুটি প্রায় 


৫০০ বছর পরে মধ্যপ্রাচ্যে এসছে ২৫০০ 'বাস নাগাদ, এই দুতগামী দূরগামী জন্তু 
যে সেখানে শহর সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তা সহজেই অনুমান করতে 
পারি। সম্ভবত ঘোড়া প্রথমে ব্যবহার হয়েছে মালবাহী শকটে জুতে, পরে যুদ্ধ রথ 
টানতে এবং ১৫০০ বাসর মধ্যে সে মানুষেরও বাহন হয়েছে! পশ্চিম এশিয়ার 
আধ জাত হিটাইটর। সম্ভবত যুদ্ধ রথে প্রথম ঘোড়া ব্যবহার করেছে, ভারতেও 
আর্ধরা তাকে এনেছে অশ্ব রথে ১৫০০ বাস নাগাদ । মিশরে চক্রযানের সঙ্গে 
ঘোড়ার আমদানি ১৬৫০ বাসিতে, সেখানে এবং পশ্চিম এশিয়ায় রথ টান৷ ছাড়া 
তার আর কোনও নাঁজর নেই । রথে যুক্ত অশ্ব জাতীয় কোনও জন্তু সুমেরী স্মত 
মন্দিরের দেয়ালে জাকা হয়েছে ৩০০০ বিসিতে কি তারও আগে, কিন্তু তাকে চেনা 


চিত্র ২১। হুমেরী যুদ্ধ রথ। 


ঘোড়া, কেউ বলেন খচ্চর, কারও কারও মতে তা এশিয়ার 
বুনো। গাধা অনাজার | এখানকার ও স্থানান্তরের ছাঁব দেখে মনে হয় যে শারীরিক 
[িভেদ সত্তেও প্রথম দিকে বলদ জৃতবার কাঠামোটাই সরাসার ঘোড়ার কাঁধে 
চাপানো হয়েছে, ফলে সে বেচারার মে দুর্ভোগ বেড়েছে ও কার্ষক্ষমত৷ কমে গিয়েছে 
তাতে সন্দেহ নেই। তা সত্বেও এই দুর্গাতর শেষ হয়েছে মাত্র খ্ৰীষ্টীয় নবম 


সহজ নয়-_কেউ বলেন 
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সভ্যতার আগে 


শতাব্দীর কাছাকাছি, ঘোড়ার জন্য পৃথক গলাবন্ধ আবিষ্কারের পরে। 


এখনও অক্ষত। আজও এই সব জলযান চলছে, 
ক্যানু, সুমেরু সাগরে চামড়ার ভেল! ৷ 


চামড়া, তা কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে ভিতরে 
ভেলা পূর্ব এঁশরায়ও দেখ। যায় ৩০০০ বাসি নাগাদ। 

শুনা গাওয়া গিয়েছে মিশরে, তাদের গায়ে রাঙন দাগ এ" 
করা। সে দেশে ঘট ও কুন্তের গায়ে 


নলের ভেলার ছোট ছোট 
কে দাঁড়র বাধন নির্দেশ 


চু বিপ্লব 


এই আদ সভ্য যুগে মেসোপটোমিয়াতেও লোকে 
এ সব যান যে শুধু নদী পথে চলাফেরা করেছে ত৷ 
নবপ্রস্তর যুগে ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগুলি থেকে 


জল পথে অর্বাসাঁডয়ান রপ্তানি হত এবং ডেনমার্কে এ বুগের আবর্জনা ভুপে গভীর 
ক্ষ্য দেয় যে জেলেদের জন্য সাগরগামী পোত তোর হয়েছে 


সমুদ্রচর মাছের কাটা সা 
_ হয় চামড়ার ভেলা, নয়তে৷ শালাত; অবশ্য য়োরোগে নবপ্রস্তর যুগের প্রবেশ 
মীবর্ভাব সম্বন্ধে জপ্পনা আছে 


অনেকটা৷ সাম্প্রতিক! অসম্টরোলয়ায় মানুষের প্রথম অ 
যে প্রকৃত তন্তার নৌকা সৃষ্টির আগেই হয়তে। ভেলা বা শালত দূর দাঁিয়া পেরিয়ে 


সেখানে পৌঁছেছিল আজ থেকে ৩০,০০০ বছরেরও আগে, কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য 


নাঁজর কিছু নেই। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে দূর সাগরগামী নাও তোর হয়েছে 


বড়জোর ৮০০০-১০,০০০ বছর আগে, অথাৎ নবপ্রস্তর যুগের সূচনায় ৷ 
এই প্রসঙ্গে নরোএজীয় বিজ্ঞানী টুর হেআরডাল অনুষ্ঠিত তিনটি সাগরাভিযান 


উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৭ সালে তান ও তার পাচ সহকর্মী হালকা বাল্সা কাঠের এক 

ভেলায় চড়ে পেরু থেকে প্রশান্ত মহাসাগর গাঁড় দিয়ে পাঁলনেশিয়ায় পৌঁছে ছলেন, 

কনৃ-টিাক নামক এই ভেলাটি আজ বিশ্বাবখ্যাত__ঠাদের উদ্দেশ্যে ছিল প্রমাণ করা 

যে দাঁক্ষণ আমোরকার আঁদবাসী আঁভযান্রীরা এ ভাবে পাঁলনেশিয়ার দ্বীপগুল 
পন করে। 


আবষ্কার করে প্রথম উপনিবেশ দ্থা পরে হেআরডাল বানালেন 
১৯৭০ সালে রা-২ নামক নল-নৌকায় চড়ে উত্তর 


প্যাপাইরাস নলের নাও» 

আফ্রিকা থেকে তান ও সহযান্রীর। পৌছালেন ওএস্ট ইন্ডিজে বারবেডোজ 

দ্বীপে আর এক তত্ব ণ আমেরিকায় বে ধপরামড স্থাপত্য 

দেখা যায় সেই বিদ্যা নৌকায় চড়ে অতলাস্তক অতিক্রম 

করে। (কন-টাক ও রা দুটি নামই নেওয়া হয়েছেস্থানীয় প্রাচীন দেবতাদের থেকে । ) 

[মিশরে পিরামিড গড়া হয়েছে ্রষ্পর্ব তৃতীয় সহত্রফে, তখন সেখানে সভ্য যুগ ! 
নল-তরী বানিয়ে ইরাক 


১৯৭৭-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হেআরডাল 

থেকে লোহিত সাগরের মুখে এসে স্থানীয় যুদ্ধ হেতু আর এগোতে পারেন ন, কভু 
সুমের, মিশর ও সিদ্ধ? উপত্যকার প্রাচীন সভযতাগুলি যে সাগর পথে যোগাযোগ 
করে থাকতে পারে এই আভিযানে সেই সম্ভাবনা উন্মান্ত হয়েছে। হেআরডালের 
প্রাতপাদ্য প্রীতহাসক তত্ব মেনে না নিলেও তান নিঃসন্দেহে দৌথয়েছেন যে 


জলে ভাসে, তার প্রকৃত নৌকা । 
কাঠের নৌক৷ বানাতে [শখল । 
নয়, সাহস করে সাগরেও এগয়েছে। 
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এই সব জলযান ও তার আগে 
তের জোরে ; ক্রমে স্থলে যেমন পশু বল 
৩৫০০ বসির অপ্প পরেই ছবিতে 
পরে সে দেশের রাজা রানীরা 
নি বিলাস বিহারে বার হতেন। এবং খুব 


গমনের এই সুবিধ৷ না থাকলে সে কালের 


ভূমধ্য সাগরের পুব প্রান্তে ফিনিশীয়রা 
এই উদ্দেশ্যে জল পথের চরম সুযোগ নিয়েছে, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১২শ শতাব্দীতে এই 


চক্র বিপ্লব 


পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে । 

বন্তুত সভ্যতার ইতিহাসে নদীর দান অপাঁরমেয়। তার জল ও পলি খেতের 
ফসল  সুপ্রতুল করে বাঁধষু, জনতার খাদ্য জুগিয়েছে, তখন উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য 
জীবকার পথ প্রশস্ত হয়ে সমাজে বৌচত্য ও সমৃদ্ধি বেড়েছে। সামান্য ভেলার 
থেকে আরম্ভ করে ক্রমে মালবাহী তরী দূরাঞ্চলের মধ্যে যখন যোগাযোগ ও 
বাণিজ্যের পথ খুলল তখন শুধু পণ্যের আদান প্রদানে নয়, নতুনের পরিচয়ে 
সাংস্কতক পাঁরাঁধ প্রসারিত হল বৃহত্তর ক্ষেত্ে। আজও পৃথিবীর দেশে দেশে 
নানা মহানগরী ঘাঁনষ্ঠ যোগসূত্রে নদীনির্ভর, প্রোত সংকুচিত হলে বা বিপথে 
গেলে মহাসংকট । 

গকন্তু নদী কেবল সভ্যতার ধারী নয়, 


-করে। বাভিন্ন দেশের পুরাণে এক মহাপ্লাবনের গ 
ইতিহাসের আগে মেসোপটেমিয়ায় এবং এই প্লাবনের ধ্বংসের উপর নাগারক 


সভ্যত৷ গড়ে উঠেছে এমন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। এই অনুগান অনুসারে 
৫০০0-৪০০০ বাসর মধ্যে কোনও এক বছর সম্ভবত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের 
, উৎস দেশে অতি মারায় তুষার পাত হয়েছিল, তার ফলে দে বারে বান ডেকোছল 


অসাধারণ, ভাসিয়ে নিয়েছিল খেত খামার গরু ভেড়া ঘর বাঁড়। ক্রমে লোক মুখে 
ধারণ করল--যেমন চির দিন 


ুদ্র মূৰ্তি ধরে সে ধন প্রাণও বিনাশ 
স্প পাওয়া যায়, তার উৎপত্তি 


হয়, বুড়োদের মুখে আজও গ 


বৃষ্টি হয়োছিল তেমন আর দেখা যায় দন। বিখ্যা 
দাক্ষণ মেসোপটোময়াতে খনন করে ‘আর’ রাজোর উদঘাটনে এক প্রবল বন্যার 
গা; তা হল মাটির দনচে আড়াই মিটার 


চিহ্ন পেয়েছেন ৪০০০ 'বাসরও আগে; 
পুরু পাঁলর স্তর। এই স্তরে মানুষের ব্যবহত বনু দকছু পাওয়া যায় নি, কিনতু 


নিচে উপরের সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই এতিহোর চিহ্ন ছিল--নিচে হাতে গড়া মাটির ভাও 
ইদ ধারা ), উপরের মৃংপাত্ৰ চাকে তোর, যন্ত্রপাতির 


ও চকমাকর হাতিয়ার (আল উবা' 

উপাদান ধাতু (সুমেরা ধারা )1 কি পাঁরমাণ জল দাঁড়ালে আড়াই মিটার কাদা 
জমতে পারে তা ভাবলে বন্যা সার দলওনার্ডের 
প্রমাণ অনুসারে নিমজ্জিত ভূ 
কিলোমিটার, 'কন্তু স্থানীয় লোকের 


র কোপ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, 
 গ্রদ্থে প্রায় ৬৫০ এবং ১৬০ 


টির মাপ দৈর্ধে 
চয় বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের চেহার৷ 


চোখে তা নি 


১৬৯ 


সভ্যতার আগে 


এসেছে সমুদ্র পথে, সঙ্গে এনেছে নানা বিদ্যা-_কৃষি, ধাতু ও লিপি- “তখন 
থেকে নতুন উদভাবন আর কিছু হয় নি”। সার িওনার্ডের মতে প্র্ণতত্বের সাক্ষ্য 
থেকেও মনে হয় বিপর্যস্ত আশাহত অবশিষ্ট কয়েকটি মানুষের মধ্যে নতুন 
আগন্তৃকর। বিধ্বস্ত দেশ আবার গড়ে তুলেছে। 


আশ্চর্ষ এই যে বিভিন্ন দেশের পুরাকাহনীর মধ্যে এক সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন 
সম্বন্ধে প্রায়ই 


একদ। দেবতার৷ মনহ্থ করলে ঝড় আর প্লাবনের 
র বংশ নাশ্চহ করে ফেলতে হবে (“মানুষের হট্র- 
ললে এক জন), পরে এই সিদ্ধান্ত সামান্য বদল 
ও তার প্্ীকে বাচতে দেওয়৷ হবে। ইয়া দেবতা 


শান্ত হল তখন চরাচরের উপর 


১৭০ 


চক্র বিপ্লব 


যে ছোট একটি ছিদ্র খুললে । তা দিয়ে প্রথমে ঘুঘু পরে বাবুই 


আছে দেখে অবশে 
উচে 
ড় গেল বাইরে, কিন্তু নামবার জায়গা ন! পেয়ে ফিরে এল তারা ; শেরে দীড়কাক 


আর 

র ফিরে এল না, স্থল আবার মাথা তুলেছে, মাটি খু'টে খুটে কি যেন খাচ্ছে সে, 
দে 

খ সবাই নামল নৌক। থেকে | দুটি লোকের মধ্যে মানুষ জাতি বেঁচে রইল, 
ংস করতে চাইল, কিন্তু তাকে শেষ পযন্ত 


নাঁপশতিম ও তার স্তর অমর হয়ে রইল, 


তাদেরই সন্তান সম্তাততে আজ পৃথিবী পরিপূর্ণ ৷ 
এই উপকথার সঙ্গে ইহুদী সৃষ্িপুরাগে বন্য৷ কাহ 


তি 
[র উল্লেখ বাহুল্য_উত-নাপশাতিমের জায়গায় নোআ, 
আরারাত পৰত বসালেই প্রায় সব মিলে যায় ৷ কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এলাকার বাইরেও 


পুবে এবং পাশ্চমে গণ্পের অনেক বৈশিষ্ট্য অপারিবাঁতত। গ্রীসীয় পুরাণে বক্ষ 
প্রামাথউস মানুষকে আগুন দান করে তার প্রভূত উপকার করেছিল, তু তার আগে 
থকে বাঁচিয়েছে। এই সর্বনাশা মতলব 


মানব জাতিকে সে প্লাবনের মুখে ধ্বংসের ৫ 
মাথউস মানব কুলের মধ্যে দুটি সং 


সর মাথায় এল তখন প্র 

নিয়ে তাদের সব জানালে, তার গর 
ত পারে যাতে চড়ে ঘ্রাণ পাওয়া যাবে । 

বারি দেব পোসাইডন 


যখন দেবরাজ জিউ 
লোককে (ভিউকোলয়ন ও পরা ) বেছে 


[শাখিয়ে দিলে ি করে তারা এমন তরী বানা 
জিউসের আদেশে বায়ু ও প্রবল বন্যার সৃষ্টি করলে, 
সমুদ্রের জল তুলে গ্ছলে ঢেলে দিলে, নদাদের আদেশ করলে বাঁধ ভেঙে সব কিছু 
ভাঁসয়ে দিতে । ক্রমে চরাচর বু, জলপরীরা তাদের চলাফেরার পথে অবাক 


হয়ে দেখলে মানুষের তোর শহর, লোকেরা নৌকায় চড়ে প্রাণ বাচাতে চেষ্টা করলে, 
কিন্তু সব নৌক। ডুবল, একাগ্র ডিউকেলিয়ন ন ভেসে রইল তাদের সায়া” 


ও তারপ্র 
তরীতে । অবশেষে এক সম নামল উঁচু জীগতে, দেবরাজ উপর 
থেকে দেখলে শাপগ্রস্ত মানু জাতির দু 


"চে আছে। ৷ কিন্তু তারা 
ন্যায়পরায়ণ, সহৃদয়, দেবভ্ত। পৃথিবী ভরে উঠল 
মানুষে ৷ 


আমাদের পুরাণে মানবপিত 
ছিল ত। অনেকেরই জানা আট 
বড় মাছদের থেকে তাকে বাচাতে 


| বৈবস্থৃত মনু {ক করে প্রলয় কালে সৃষ্টি বাঁচয়ে- 


একদা এক ক্ষুদ্র মাছ 
মধু glad তাকে জালার রাখলে, কিন্তু সে এত 


মনুকে অনুরোধ করলে 


১৭১ 


সভ্যতার আগে 


১ হতে লাগল যে হমে তাকে পুকুরে, গঙ্গায় ও সমুদ্রে রাখতে হল। তখন মাছের 
ঈশ্বরত্ব বুঝতে পারলে মনু । মাছ তাকে বললে নোক৷ বানিয়ে তাতে উঠে বসতে 


পারসিক পুরাণে কাঁথত আছে যেপ্র 
ন্যায়ের পথ ছেড়ে শয়তানী শান্তি অ' 


এক বার প্লাবনে, এক বার ঝড়ে, 
এই পুরাণ কাহিনীগুলির 


এড়ানো প্রায় অসম্ভব যে 
এদের অন্তত কয়েকটির একই জায়গায় উদ্ভব, পরে সেখান থেকে তারা নানা দিকে 
ছাঁড়য়ে পড়েছে এবং কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে নোআর 
কাহনী প্রাচীন সুমেরী উপাখ্যান থেকে উদ্ভৃত। 


্ আর্যদের সম্ভাব্য আদ নিবাস ছিল 
মধ্য এশয়ার কোনও এক জায়গায়, সেখান থেকে তারা বাভন্ন শাখায় পশ্চিমে গ্রীসে 
ও য়োরোপের অন্যান্য দেশে, দক্ষিণে ইরানের পথে ভারতের দিকে বাক্ষপ্ত হয়েছে 
এই প্রচালত ধারণা মেনে নিলে ছাঁবটি অনে 

সঙ্গে এ ও অণ্চলে যেন 


ক পারফ্কার হয়। এদের 

Hie না ভাবধারা ছড়িয়ে পা তার প্রমাণ আছে, যেগন 
বস্তার অসুর মাজদা নাক বেদের বরুণ দেবেরই প্রাতরপ অধ্যাপক 

বুমাফলডের মতে আবার বরুণ ও 


গ্রীসীয় ইউরেনাস | 
ই আভম। এ দিকে গ্রীসের 
আঁডাঁস আর ভারতের রামায়ণ নহাভারতে বহু ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা 


১৭২ 


চক্র বিপ্লব 


যায়। মাম ই ও বা বানত 
ক নদীর অস্বাভাবিক প্রবল বন্য! 


মহারুহ গড়ে উঠেছে ঠিক তেমন হয়তে। কোনও এ 
লোক মুখে 'বশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের আকার ধারণ করেছে! -- 


৯৭৩ 


১২। খাতেখড়ি 


না নাগারকরা অনেকে ব্যন্তিগত মালিকানা বা 
সীল বানাতে তারা ছবি বা সংকেত 


” তাদের বলা হয় চিন্রালাপ 
র শিল্পী ব৷ লিপিকর এ'কেছে ছবিগুলি, হয়তো 


প্রায়ই দেখে মনে হয় তা 


করেছি, ইতিহাসের প্রথম লেখনীও একই জিনিস। জল আর মাটি মিশিয়ে পাটা 
বানিয়ে তা সম্পূর্ণ শুকাবার আগে এই চোখা নল 'দিয়ে খুদে হয়েছে মানুষের 
প্রথম লিখন, স্থায়ী দলিল বানাতে পরে তা ইটের মত পুড়িয়ে নিয়েছে সে। ক্রমে 


খাতেখাঁড় 


উঠল এবং অন্য চিহ্নের সঙ্গে একযোগে জটিলতর 
বন্তব্য প্রকাশ করল ৷ তখন স্থান অন:সারে একই চিহ্নের অর্থভেদ হয়েছে, যেমন 
সংকেত যাঁদ বলে পা, তবে তা কোথাও দীড়ানে৷ কোথাও গমন বোঝাতে পারে। 
উপকরণেরও সংস্কার হল, সূচ্যগ্র নলের বদলে সুমেরীর৷ বানালে কাঠের লেখনী, 
তার মুখট। লম্বাটে (কোণ গৌজের মত; লিপিকর তার সরু দিকটা দিয়ে সোজা 


চন্াল'প আরও সাংকোতিক হয়ে 


দাগ টেনে মাঝপথে মোটা অংশটা চেপে ভ্রিকোণাকার ছাপ ফেলত ৷ অগ্রগাঁতর 
এক মস্ত ধাপ এটা, কারণ তখন সম্ভব হল আরও সাংকোতিক লিপি এবং তার 
এই কিউনেইফর্ম ( ল্যাটিন 


ফলে চিন্রীলাপর তুলনায় আরও জটিল বন্তব্যের প্রকাশ ৷ 
শব্দ থেকে আক্ষরিক অর্থে গৌজাকার ) লিপিই প্রথম প্রকৃত লিখন (চিত্র ২৩)। 
বলা বাহুল্য, এই লিপি অক্ষরের বিন]।স নয়, প্রান্তন চিন্রলিপির {বিকার মান, 
সুতরাং রূপক । সংকেতগুল সম্পূর্ণ শব্দ (word) বা শব্দাংশ (syllable ) 
বোঝায়, প্রকৃত বর্ণমালার আবির্ভাব ১৪০০ বসির কথা । বর্তমান সিরিয়ার প্রাচীন 
উগ্বারট শহরে তখন হিব্রু; ও ফাঁনসীয় সম্পৰ্কত এক ভাষা প্রায় ৩০ গৌজাকার 
অক্ষরে লিখিত হয়েছে মাটির পাটায়, পৃথিবীর আ'দতম সম্পূর্ণ বর্ণমালা এই 


উগারটীয় লাপ। 


বছর কয়েক আগে টেকসাস বিশ্বীবদ্যালয়ের এক মাঁহলা প্রস্নাবৎ ডেনীজ 


শমান্ট-বেসেরা দলীপর আদি সৃত্রের খোজে পৌঁছেছেন ১০,০০০ বছর আগে । 
র তোর কতগুলি ছোট ছোট ু*টির মত বন্ধু পুরাবিজ্ঞানীদের 
যাস পাচ সেনটিমটার পর্যন্ত, আকুতি শঙ্কু, চাকাঁত, 
প্রাচীনতমটির বয়স ৮৫০০ {বাস । জ্যামাতিক আকারের 
ও সিন্ধু উপত্যকার মাটি খুড়ে প্রচুর পাওয়া গিয়েছে, 
বিশেষজ্ঞরা অনেকে জগ্পন। করেছেন এগুলি হয় খেলনা নয়তো৷ কোনও অজানা! 
প্রাগোতহাসক খেলার গুটি | ১৯৬৬ সালে ফরাসী প্রস্নাবৎ পিয়ের আমিয়ে 
বললেন বন্তুগুলি আদিক রণ হতে পারে, শ্রীমতী ডেনীজ 


(তার জন্মও ফ্রানসে) সুমেরের 
করে এই আঁভমত সমর্থন করেছেন, উপ 


উদ্ভব ৷ 
তার বিশ্বাস এই বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে চার ধাপে। প্রান ৮৫০০ থেকে 


১৭৫ 


কিছু কাল ধরে মাটি 
ভাবয়েছে, এগুলির ব 
গোলক ইত্যাদির মত, 
এই সব দু'টি মিশর 


লীন হিসাব রাখার উপক 


এরেক শহরের প্রাথীমক লিখনের সঙ্গে তুলন। 


রন্তু তিনি বলেন এদের থেকেই [লাপর 


সভ্যতার আগে 


চিত্র ২২। এই ধরনের মাটির ঘুটির থেকে লেখার উ্ভব মন্দেহ করা হয়েছে। 


৩৫০০ বাস পর্যন্ত নানা আকারের এই সব 


কাপড়, তেলের ভাণ্ড, রুটি বা ভেড়া, মধ্যপ্রাচ্যের বাণক সম্প্রদায় ও অন্যান্যরা 


এগুলির সাহায্যে পণ্য দ্রব্যের হিসাব রেখেছে। দ্বিতীয় ধাপে ব্যবসায়ী এক জায়গা 
থেকে অন্যত্র মাল পাঠাতে তদনুসারে সংখ্যা 


গুটিকা বোঝাত বাভিন্ন জিনিস, যথা 


বাবহার এত দ্রুত বাণিজ্য পথে পথে প্রসারিত হয়ে তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্র 
বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু ঘুটি জাতীয় প্রতীকের প্রয়োজন এখনও আছে যারা পড়তে 


জানে না তাদের মধ্যে, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও কোথাও রাখালরা তাদের পশু 
পালের গণনায় আজও তা ব্যবহার করে। 


উপরোন্ত প্রতীকগুলির সঙ্গে লিপির আদ ইতিহাস সম্পাকত হক আর নাই 


হক, ইতিহাসের প্রাকৃকালে বৈদোশক বাণিজ্য যে লিপ উদভাবনের মন্ত প্রেরণা 


হাতেখাঁড় 


সহায় হয়েছে, যেমন কোন প্রজার বরাদ্দ ক ও কতটা, যে কোন কাজ করবে, ক' জন 
ননযুন্ত হবে তার হিসাব রাখতে ; আবার সম্পন্ন নাগরিকরা ব্যান্তগত দাঁলল পত্র 
বানিয়েছে ৷ প্রাচীন লিপির মর্ম ভেদ করা সহজ নয়, জার্মৌনর এক সামান্য সহকারী 
দ্কলশিক্ষক বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে প্রথম সুমেরী লিপির পাঠোদ্ধার করেন, এক 
ইংরেজ পাঁওতও স্বাধীন ভাবে কাজটা আরও এগিয়ে নিয়েছেন। তাদের একাগ্র 
উদ্যোগের ফলে হাজার হাজার পটালপির থেকে সে দিনের মানুষগুলি আজ 
আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, আমরা অবিলম্বে দেখব তাদের এখনও কত 
পারিচিত মনে হয় । 

সে কালে লিখতে জানত মুষ্টিমেয় জনকয়েক. সুতরাং তাদের কদর ও মর্যাদা 
ছল যথেষ্ট । এই নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করতে যেতে হয়েছে শিক্ষালয়ে, গণ্যমান্যদের 
সর্বোচ্চ সুপারিশ ছাড়া সেখানে প্রবেশ পাওয়া যেত না, সম্ভৱত কালে কালে 
পেশাটি বাপ থেকে ছেলেতে বর্তেছে। কঠিন শিক্ষা ব্যবদ্ছা শেষ হতে কয়েক বছর 
কেটে যেত, ছুটি গিলত মধু অণ্প কয়েকটি পবিত্র {দনে, তখন সম্ভবত ছাত্রদের ধর্মীয় 
ক্রিয়াকলাপ পালন করতে হয়েছে। ৩৫০০ বাসিতেই উনুক বোইবেল-বাঁণত এরেক, 
বর্তমান নাম ওআর্কা ) শহরের লপিতে দেখা যায় ২০০০ (বিভন্ন সংকেত, কিন্তু 
শিক্ষা শেষ হলে তারা দ্থান পেয়েছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে এবং সারা জীবনের মত 
বেকার সমস্যা ঘুচে গিয়েছে । নলাপকরদের এক প্রধান কর্তব্য ছিল মান্দির ও 
রাজপ্রাসাদের দলিল তোর ও সংরক্ষণ, কিন্তু ২৬০০ মধ্যেই কেউ কেউ মহাকাব্য ও 
বদ্ধ করেছে, রচনাও করেছে। জন কয়েক লিখে গিয়েছে নিজেদের 
গা. সইতে হয়েছে- তজ্ঞতা ও আলস্যের 
জন্য আঙুলের 1র্থটের উপর আঘাত । 


স্তো্র লিপি 
অভিজ্ঞতা, যথা শিক্ষকদের হাতে কত যন্ত্র 


দোষে কত তীর তিরগ্কার, আজেবাজে ভুলের 
এক ছান্র তার [নিদারুণ শান্তির খবর রেখে গিয়েছে এই রকম--একই দিনে অন্তত ন’ 


বার বেত খেতে হয়েছে তাকে, বিনা অনুমাঁততে কথা বলা, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো 
ইত্যাদি অপরাধে ৷ এই ধরনের রচনার প্রচলনে “লাঁপর চাঁরন্র বদলে গেল, তখন 
তা কেবল হিসাবের দলিল, স্মৃতির সহায় মাত্র নয়। আর এক পাটায় আছে এক 
বোকা ছেলে ক করে ভাল নম্বর গেল সেই কাহিনী, উপায়টি আজও সুপ্রচালত, 
এক কথায় ঘুষ_-শিক্ষকটি পের়োছিলেন বিপুল ভোজের দনমন্ত্রণ, নতুন জামা ও 
কিছু হাত খরচের টাকা ৷ ছেলে ত৷ হলে তেমন বোকা নয় ! 

১৭৭ 


৯২ 


সভ্যতার আগে 


দুই তরুণ লিপিকরের মধ্যে কবির লড়াইয়ের মত বিতর্ক লিপিবদ্ধ হয়েছে, 
সুমেরে এই ধরনের রচনা শিক্ষার অঙ্গ ছিল। হাঁদা, হাবা, 
দুৰ্বৃত্ত, বাচাল, পরিহাসপটু, অত্যাচারী ইত্যাদি কটুক্তিতে কণ্টা 
সব বাদ দিয়ে সার কথ। হল পেশা সম্পর্কিত নান। গলদ নিয়ে আভযোগ ও বাদানু- 
বাদ ; যেমন “তোমার লেখা অকথ্য, তুমি লেখনী ধরতেই জান না, এ্তালাপও 
আন না, তবু তুমি নিজেকে আমার সমকক্ষ বলে দাব কর।” এর উত্তর: “আর 
তোমার লেখার তে। মানেই বোঝা যায় না। জমির জাঁরপ করতে গেলে মাপার 
সুতো সোজা করে ধরতেও পার না। বিরোধী দলের মধ্যে রফা৷ করা তে! দূরের 
কথা, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়। বাড়িয়ে দাও তুঁমি।” অতঃপর প্রথম তাকিকের 
প্রত্যুত্তর : “সম্পান্তর ভাগ আম ঠিকই কারি। 
অসতর্ক মানুষ দুনিয়ায় দুটি নেই। 
জমি মাপতে গিয়ে। দৈর্ঘ প্রন্থ ঘুলিয়ে ফেল ৷” 


আকাট মূর্খ, কাঁট, 
কত এই লিখন, সে 


প্রাতদন্দী : “সুমেরা লিপি আমার 
তুম ভণ্ডুল করতে ওস্তাদ, কেবল বাক্যবীর। 
সৃণ করতেও পার না।* এই বাকৃযুদ্ধের থেকে 


লিপির সঙ্গে অবশ্য গাঁণতের অঙ্গা! 
এক প্রণালী উদভাবন করতে হয়েছে। অঙ্কের ?হসাবে সুমেরা রীতি 


আছে, যেমন ঘণ্টা ও মানটের ভাং 
যাঢের ভাগফল দিয়ে বছরে ১২ মাস, 


ফুটে ১২ ইনচি । বল৷ বাহুল্য, কোনও 
কোনও ।লাপকর গাঁণতে 1বশেষজ্ঞতা অজ 


ন করল। 


হাতেখাঁড় 


কাহিনী, ছেলেকে লিখছেন তান, "কেবল পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালে কোনও দিনই 


কিছু করতে পারবে না, স্কুলে যাও, ভাল হবে-“তোমার আবদার আর নালিশ আমাকে 


মৃত্যুর মুখে এনে ফেলেছে । অন্যান্য ছোটরা নলের বোঝা বয়ে নিয়ে যায়, আমি 


খনও কাজে পাঠাই নি, বাল নি তাদের মত আমাকে খেটে খাওয়াও ; 
বাপকে. যব, তেল ও পশম যুগিয়ে তার সেবা করে, 
“তোমার কারণে দিব৷ রান্র আমার মন জর্জীরত, 
আত্মীয় স্বজনরা 


তোমাকে ক 
তারা যবের ফলন বাড়ায়, 
তাদের তুলনায় তুমি মানুষই না। 
বা রান্র তুমি বিলাসে বিনষ্ট হচ্ছ, ফুলে মোটা হয়ে পড়েছ। 
তোমার দুর্গাতর অপেক্ষায় আছে, সে দিন তারা আনন্দ করবে, কারণ আগন 
মন[ষ্যত্বের দিকে তাকাও নি তুমি ৷” 

দুষ্ট; ছেলের পর এ বার একটি ভাল ছেলের কথা, সে বাপকে খুশী করেছে। 
৪০০০ বছর প্রাচীন এই বর্ণনা থেকে স্কুলের কাজ সম্বন্ধেও জান। যায়। “সকালে 
স্কুলে পৌছে আমার পটালাঁপ আবৃত্তি করলাম, দুপুরের খাওয়া খেলাম, নতুন পট 
লেখা সম্পূর্ণ করলাম, তার গর তারা আমাকে মৌখিক কাজ 
বাড়তে ঢুকে দেখি বাবা বসে আছেন। বাবাকে 
'র পটালাঁপ আবৃঁন্ত করলাম, বাঝ। খুব 


বানালাম, তাতে 
দদল...ছুটির পর ঘরে ফিরলাম, 
আমার লিখিত কাজের কথা বললাম, তার প 
খুশী হলেন...” 

বর্তমান জগতের প্রাতিধবনি 
যথা “সুখের জন্য বিবাহ, {বিবেচনার প 


মেলে প্রেমের কবিতায় অথবা বিচক্ষণ গ্রবচনে, 
রববাহ বিচ্ছেদ”, “যার অনেক রুপা আছে 
যার অনেক টাকা আছে সে হয়তো, খুশী, কিন্তু যার বিছুই নেই সে 
মৃত্যু আনিবা, সুতরাং খরচ কর; দীর্ঘজীবী হবে, সুতরাং সয় 
কর", “তোমার প্রভু থাকতে পারে, রাজা থাকতে পারে, কিন্তু ভয় করবার মত 
লোকটি হল যে কর আদায় করে”। নববর্ষের উৎসবে এক প্রী-পুরোহত কিং 
শু-সিন নামক তার বরকে গান শুনিয়োছল, প্রোমককে ঠসংহ বলে সম্বোধন করে 
জানাচ্ছে তার রূপে সে কেমন ঘুষ, চাচ্ছে আদর পেতে ও দিতে, সে আদর মধুর 


চেয়েও মিষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি । 


২৭০০ “বসি নাগাদ উরুকের রাজ 
নটিকে মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ! 


সৰ্বত্ৰ কাঁপ্পিত বা বাস্তাবক শুর তাড়ন। এই ছিল তার 


সে হয়তো সুখী, 
ঘুমাতে পারে”, 


1 ছিল দোর্দওপুতাপ প্রাবাদক গিল্গামেশ, 


তাকে নিয়ে রচিত উপাখ্য নারীর প্রাত 


লোভ, বন্য জন্তু শিকার, 


১৭৯ 


সভ্যতার আগে 


চাঁর্র । অবশেষে নিপীড়িত প্রজার দেবতাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, তাদের 
মধ্যদ্ছতার ফলে এবং অমরত্বের আকাঙ্কায় গিলগামেশ বার হল এক দীর্ঘ পরিল্রমণে, 


প্রাবাদিক মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেরেছে যে এক মাত্র পুরুষ সেই উত-নাঁপশাতিমের 


সন্ধানে, সে পথ দেখাবে এই আশায় । উত-নাঁপশাতম তখন বয়সে প্রবীণ, মানুষ 


ম প্রাবনের গল্প বললে সে-__কেমন করে 


খবর আনতে পাঠাল এবং অযশেষে সে এবং 


ছায়। যে নানা দেশের সর্বনাশ। বন্যার উপা 


[খ্যানে পড়েছে তা আমরা আগে দেখোছ, 
আঁডাঁসউস ও হারকিউলিসের দার্ঘ 


সাহত্যের কথা অনেক হল, ব্যবহারিক তাগিদে লিপির উদ্ভব, এ বার সেই 
শ্রেণীর কয়েকটি দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। নানা রোগ নিরসনের 


এক বিধান পত্র (এ যাবৎ প্রাচীনতম ) ২২৫০ বাসিতে কোনও চিকিৎসক অথবা তার 
[লাপকর লিখোঁছল সুদক্ষ হাতে। এই পাটায় ১৫ রকম ওষুধের বর্ণনা আছে, 


দেওয়া হল বিহিত রীতি। আর একটি চাকৎসার নির্দেখ : 


জনের উপর কড়। 
বিয়ার ঢালে, আগুনে গরম 


কর এবং নদীজাত 1শলাজভুর তেল 1 মশিয়ে বুগ্র বসুকে 


খেতে দাও । রোগটা কি তার উল্লেখ নেই। 

[বিবাহ ও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সুমেরী আইন ১৮৫০ 
মায় । যথা, “কারও প্রথম পত্নী মারা গেলে সেযাঁদ তার বর 
তবে প্রথমার সম্তানরা তার উত্তরাধিকারী হবে।” 
কিন্তু কোনও এক পথের গাঁণকা যাদ তাকে 
তেল ও বন্ধু যোগাতে হবে; 


“কারও শ্রী যাঁদ নিঃসন্তান হয়, 
তা. হলে এই নারীকে শস্য 
তার উত্তরাধিকারী হবে, এবং 


সন্তান দেয় 
এই গাঁণকার সন্তানরা পি 


১৮০ 


হাতেখাঁড় 


প্রথম স্লীর জীবন কালে গাঁণকা তার সঙ্গে তার সঙ্গে সেই গৃহে বাস করবে ন! 1৮ 

কৃষির প্রসার ও উন্নীত দলপি আবিষ্কারের অন্যতম প্রেরণা । মেঘ বৃষ্টি বন্যা 
খর। ইত্যাদি দেবতাদের হাতে, তাদের উদ্দেশ্যে শহরে শহরে গড়ে উঠোছল মন্দির । 
এই পুরোহিত গোষ্ঠীর খোরপোশের জন্য কৃষকরা যে খাদ্য সরবরাহ করেছে তার 
নাথ রাখতে মান্দরের প্রশাসকদের {লখন দরকার হয়েছে । তার পর আঁবলম্বে চাষী 
ও পশুপালকর৷ নিজেদের হিসাব রাখতে তা কাজে লাগিয়েছে । প্রায় ৪০০০ বছর 
আগে সুল:গি রাজার আমলে ১০ বছর ধরে এক পাল গরুর সংখ্যা বৃদ্ধ ও তাদের 
থেকে মাখন ও পাঁনরের উৎপাদন একটি পাটার দু দপঠ জুড়ে লিখে রাখ হয়োছিল, 


দেখা যায় পশুর সংখ্যা বেড়েছে, অনেকটা দুর্ধজাত খাদ্যও তদনুগাতে ॥ যেমন : 


ষাঁড়, বয়স, (বছর) মাখন পানর 


গরু; বয়স বেছর) 
পূর্ণ- | দুধ | পূর্ণ- ] ্লটার) (লিটার) 


দুধ | 

পোষ্য [১:২৩ বয়স্ক: পোষ্য, ১ ২1৩ বয়স্ক 
২য় বছর ১] ১ ৪ ন্ট ১ ২] ২৩ ৩৪ 
১০ম বছর ৩ | ২1১ | ২ [১০ ২1২88112816, qq 
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{শক্ষানবিস াপিকরদের হাতের লেখা মকৃশ করতে একটি পাটা তৈরি হয়োছিল, 

করে শস্য ঝাড়া পর্যন্ত কাঁষ বিদ্যা সম্পূৰ্ণ 


যাঁদও তদনুসারে সেচ ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ 
শেখা যায়, এমন {ক মজুরদের শাসনে রাখবার উপায়ও ৷ এই রচনায় বাগ ধনর্দেশ 


দিচ্ছে ছেলেকে, অন্যতম বিষয়ের নমুনা : বাধ-ও সেচের খাল পরীক্ষা করে তাদের 
মেরামত, সেচের জল বাড়তে আরপ্ত করলে ভিজে মাঠে যেন গরু ন! ঢোকে তার 
জন্য পাহারা বসানো ; কোদালের তাগ্র ফলকের ওজন কত হবে, ক করে হাতলের 
সঙ্গে তাদের জুড়তে হবে তাও ৷ নিপুর শহরের বাইরে আবাদী জমির এক মানাচন্র 
তৈরি হয়েছিল ১৩০০ ভাসতে, তত দিনে এই লিপির উন্নীত চরমে উঠেছে। 
মানচিত্রে একে দেখানো হয়েছে কান্তরম সেচ প্রণালীর ধারা, জামর প্রধান মালক 


রাজা, তা ছাড়া অন্যান্য ব্যান্তর বা গ্রামের সম্পাত্ত তাদের নামে নামে ভাগ করা । 
“পানীয় জলের স্লোত”, “৫০ লোকের পাহাড়” এমন সব আখ্যাও দেখা যায়। 


৯৮১ 


সভ্যতার আগে 


সুমেরী লিপ পরে ব্যাবিলনীয়, পারসীক, হিটাইট ইত্যাদিরাও গ্রহণ করেছে, 
কিন্তু সুমেরের সমসাময়িক মিশর. গিয়েছে স্বতন্তু পথে । 


সে দেশে দাঁক্ষণ মেসো- 
পটেমিয়ার মত বাভিন্ন শহর 


-রাজ্য ছিল না. মিশরী সভ্যতা টিকেছেও অনেক বেশী 
কাল। ৩৪০০ বাস নাগাদ দুটি রাজা ছিল উত্তরে ও দাক্ষণে, কাথত আছে 
প্রায় ২০০ বছর পরে দাক্ষিণের নেখেন শহর থেকে রাজা নামার উত্তর রাজ্য 
জনন করে প্রথম সংযুক্ত [মিশরের অধিপতি-হল, তার গরব্তাঁ প্রাবাদিক নাম 
গিনিজ, এই সময় থেকে মিশরে প্রথম এতিহাসিক. রাজ 
গণ্য করা হয়। এই পরাক্লান্ত নৃপাঁতর কীঁতি ৩১০০ বাসিতে 
উৎকীর্ণ -হয়োছল ৬০ সেনটামিটার উচু এক প্রস্তর ফলকের 
- মান্দরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তা পাওয়া গিয়েছে । 


এক হাতে উত্তরদেশীয় শন্তুর চুলের মুঠি ধরে অন্য 
প্রহার করছে, 


কুলের সূচনা বলে 
চিত্রে ও চিন্রীলপিতে 
গায়ে, নেখেনে এক 
দেখ! যায় মুকুটধারী রাজ 
হাতে দণ্ড দিয়ে তাকে 
উপর দিকে ছ'টি জলপদোর 


ই যে রাজার প্রতীক শেঃন দেব 
রাস ৬০০০ উত্তরী শতকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। আরও উধ্ব খোদিত 


শামুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী এক কাট্ভ্ফশ অর্থাৎ নার'এবং একটি বাটাল 
অর্থাৎ মার, দুইয়ে মিলে রাজার নাম নামার। ফলকটি পৃথিবীর প্রথম প্ীতহাঁসক 
দাঁলল এবং এই যে ছাঁবর সংকেতে বন্দী ও তাদের সংখ্যা এবং রাজার নামো- 
চারণ এও চন্রালাঁপ, মিশরী fলখনের এ যাবৎ আদতম দৃষ্টান্ত । এই ধরনের 


নিচে পলাতকর৷ প্রাণপণ ছুটছে। 
শীর্ষে বসে এক বাজ পাখি, তার সাংকোতক অর্থ এ 


Ta bE SASS 
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জীবন বিত প্রাী সঙ্গে পাৰক রাত্রি দেবতা 


চিন্রালাপর নাম হায়ারোগ্রফ, অর্থাৎ যাজকীয় উত্থাকরণ। 


মিশরের প্রাচীনতম 


১৮২ 
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হাতেখাঁড় 


সম্পত্তি বা পণ্য বন্তুর হিসাব নয়, তাদের থেকে 
[তিহাঁসিক ঘটনাবলীর় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হায়ারো- 
সম্পূর্ণ শব্দ বা শব্দাংশ, ধারণা বা ধ্বান, যেমন 
__সেখানে রাজার নাম তৈরি হয়েছে দুটি সম্পূর্ণ 


দাঁললগুলি সুমেরের মত 
দমশরী সভ্যতার উষায় এ 
{গ্রফ 'লাঁপর ছাবগুলি বোঝাত 
আমরা উপরোন্ত দৃষ্টান্ত দেখোঁছ 


ভভিন্নার্থক শব্দের ধ্বান জুড়ে ! 
সুমেরী চন্রালাপর মত এই প্রাথামক মশরী িখনও ক্রমশ অধিকতর 


সাংকোতিক হয়ে পড়ল, তেমন এক সাধারণের লিপির নাম ভিমোটিক, অর্থাৎ প্রাকৃত । 
১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যরা [িশের রোজেটা শহরের অদূরে খাত খু'ড়তে খুণ্ড়তে 
একটি িল। ফলক পেয়োছিল, তাতে ১৯৭ বাসি নাগাদ এক অনুশাসন লিখিত 
হয়েছে আদি চিন্তরীলীপি, {ডমোটিক এবং প্রাচীন গ্রাসীয় ভাষায় । এই বিখ্যাত 
র সাহায্যে গত শতান্দে এক তরুণ ফরাসী প্রতিভা িশরী চিন্রুলীপর 


তা এক আঁত রোমাণকর কাহনী। 
থেকে আরম্ভ করে চিহ্নের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। 
এক সময়ে লিপিকরদের ৭০০ সংকেত মুখস্থ করতে হয়েছে, মিশরেও মধাদাসম্পন্ন 


ব্যান্ত ছিল তারা, [িখতে পড়তে জান৷ সরকারী জাবকার প্রবেশিকা বলে গণ্য 
ড়, স্মারক সৌধ ও স্তম্ভের গায়ে মিশরী 


লপি, তা ছাড়া তা স্থান পেয়েছে নান! 
॥ বিলাসের বস্তুতে ৷ এক কৌটোতে অঞ্কিত 
যায় রথারোহী নৃপাত ধনদূ্বাণে শন 


পাঠোদ্ধার করেন, 
অপ্প কয়েকটি চিত্র-সংকেত 


হয়েছে । মান্দরের 
লাপকরর। সযঙ্ে 
জায়গায়, যেমন ছোট খাটে। ব্যবহারের ব 


রাজা টুটানখামেনের একটি ছবিতে দেখ 
{নিপাত করছে ( যাঁদও সম্ভবত সে কখনও যুদ্ধে যায় [ন)। এই রাজারই সমাধিতে 


পাওয়া গিয়েছে সাদ! অর্ধনচ্ছ আযালাবাসটারের তোঁর এক নিখুত অনবদ্য পাশ 
ত এই গ্রার্থন৷ যে রাজার যেন লক্ষ 


মুখ ফিরিয়ে বসে, দুই চোখে সুখ নিরীক্ষণ 


করতে করতে । 
নৌকা বানিয়েছে, এই উদ্ভিদটি লিখিত পাঠের 
দাঁললের কাজে মাটির পাটার 


হয়েছে তার থেকে এই তরুর আশালে৷ 


ও উপযুন্ত বস্তু তোর 
য় পটিয়ে চ্যাপটা, করেছে তারা, ফলে 


অংশ সমান করে কেটে পাশাপাশি সাজ 


১৮৩ 


সভ্যতার আগে 


হয়েছে লহ মসৃণ পাতা, তার উপর লিপিকর খাগের কলম দিয়ে লিখেছে রাঙন 
কাঁলিতে। এই প্যাপাইরাস পত্র থেকেই ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপান্ত। ভূমধ্য 
সাগর অণ্যলের দেশে দেশে এই পত্র প্রচালত হয়োছিল, সেখানে তা আমদানি হয়েছে 
প্রধানত লেবাননের বিবূলস শহর থেকে, বিবলস দিয়েছে বাইবেলের নাম । প্রকৃত 
কাগজ আবিষ্কার হয়েছে সম্ভবত খ্ীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধ কালে চীন 
দেশে, আবার এক প্রবাদ বলে ৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তা এক চৈনিক নপুংসকের কীতি। 

মিশরী লিপি শুধু ইতিহাস বা প্রশাসন জম্পাঁকত ছিল না, ত জ্ঞান চর্চায়ও 
ব্যবহার হয়েছে। গাঁণত (বন্য! স্থাবর সম্পত্তির জাঁরপে বা কর নির্ধারণে প্রয়োজন 
হলেও তার থেকে ভগ্নাংশ, বগমূল, বৃত্তের ক্ষেত্রফল, বেলনের (cylinder ) 
আয়তন ইত্যাদির [হিসাব শিখল িপিকরর। আকাশে কিছু কিছু তারার স্থান 
নির্দেশ করে মিশরীর। নাম 1দয়েছে। 
তাকে ১২ মাসে ভাগ কর! 
অব্যবাহত আগে লুন্ধক তা 


দেখোছি। মামি তৈরির আঁভজ্ঞতায়, নানা ভেষভের পরীক্ষায় িশরা চিকিৎসক ও 


রূপসী।বা ট্রয়ের ঘোড়ার উপাখ্যান । 
যেমন “নিজের বিদ্য। নিয়ে বুক ফুঁলয়ো না 
অজ্ঞানী ও জ্ঞানী দুইয়েরই বুদ্ধি নিয়ো...” 
সিধ্যু উপত্যকায়ও লাপ ব্যবহার 
সংখ্য প্রায় ২৭০, তবে মাটির পাটা 


কিছু বৰ্শ। ফলক, পান “এবং অন্যান্য বন্তুর উ 


হাতেখাঁড় 


সত্তেও অ 

নি পর্যন্ত এই লিপি পড়া সম্ভব হয় নি (চিত্ৰ ২৩) শুধু-মহেনজো- 

i SEH পাওয়া গিয়েছে ১২ শতাধিক ৷ নরম পাথরের গায়ে At 
হয়েছে ষাঁড় গণ্ডার হাত বাঘ ইত্যাদি পশুর বাস্তব চি, এমন রি রঃ 


শিঙের ৫ 
র কা্পানক জন্তু ইউনিকর্ন পর্যন্ত, তা ছাড়া আছে ডিল 


রূপা 
রূপায়ণ। প্রায় সব ছবিই বিভিন্ন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণ তারা সাঁলমোহর, 
রছে-লিগির চিহৃগুি ব্যক্তি 


এ 
SEY মত সম্পান্তর উপর দপ্তখতের কাজ কং 
শে 
যর নামাভ্কন, হয়তো শস্য বা নিমিত বন্ধুর গায়ে তাদের ছাগ মারা হয়েছে, 


তাদের 
রপ্রাচ্্যও বাণিজ্যে ব্যবহার সমর্থন করে! আবার আধকাংশেরই পিছনে 


আট 
৷ ছিল, তার থেকে মনে হয় তাদের তাবিজের মত দেহে ধারণ করা হয়েছে যাদু 


্ ্ শান্তির প্রাত বিশ্বাস থেকে__ছাঁবর দৃশ্য অনেক ক্ষে্ 

করে, যেমন জমকালো মুকুট শোভিত পশুপরিবৃত এক পুরুষণ 
পাতি শিব বলে সন্দেহ করা ত { 

সিদ্ধ লাঁপ ব্যবহার হয়েছে প্রায় ১৫০০ বাসি পর্যন্ত, আর্যদের আগমনের 

সময় থেকে এ সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল: আার্ধরা লেখার পক্ষপাতী ছিল না, 


বেদে 
লিখলে নরকে যেতে হত (“বেদানাং লেখ তাই 


ক আদ পশু- 


বছর ধরে, বন্তুত খ্রীষ্টপর্ব তৃতীয় শতকের 
ভারতে আর লিখিত পাঠ দেখা যায় না! সুতরাং সেই বিচারে সিদু সভ্যতা ও আর্য 
সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক, যাঁদও তৎকালীন লোক 
মতেই । বলা বাহুল্য, ইতহাস-প্রাগাতিহাসের 
সঙ্গেও ক্রমে পিছিয়ে যেতে পারে তা 

কলেও অন্যান্য আবিষ্কার থেকে সেই 


সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হয়ে থা 
সভ্যত৷ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি। সীলের মান গো 


নাম বা সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করেছে. তা 
অবশ্য অতীব বিসীর্। আমরা দেখেছি পির 
ত সহায়তায় সভাতার সব 


মূর্ত হয়েছে কয়েক হাজার [লাপপটে, 
শাখা শহর বাণিজ্য প্রশাসন বিদ্যা সাহিত্য ইত্যাদি দুত 


লাপ গ্রহণ করে পশ্চিম এশিয়ায় অন্য 
১৮৫ i 


র তুলনায় 


সভ্যতার আগে 


নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আদি সভ্যতাগুলির ইতিহাস ও সম্যক পাঁরাচাতর বাহক হল 
লিপ, তাই বলা যায় লিখন দিয়েই ইতিহাসের সূচনা, সভ্যতার আরম্ভ । 

অবশ্য এখানে একটা কথা৷ বলে রাখ! ভাল । লাপির সাহায্যে প্রাথীমক রাজ 
কুলের বংশাবলী তোর হয়েছে, সেইখানে প্রকৃত অর্থাৎ ইাতহাসের গোড়া পত্তন ধরা 
হলেও এ সব দাঁলল সর্বদা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়; যেমন সুমেরীরা ২০০০ বিসির 
আগে কোনও এক সময়ে রাজ-তািকা বানাতে আরম্ভ করে বস্মীতর তিমিরে এত 
দূর পিছিয়ে গিয়েছে যে প্রথম দিকের আট রাজার যুন্ত রাজত্ব কাল দাড়িয়েছে 
২,৪১,২০০ বছর। আসলে প্রায় ২৮০০ বাসি থেকে সুমেরের মোটামুটি সুসংলগ্ন 
ইতিহাস মেলে । এ যুগে জনৈক ভারতীয় লেখক মেগাস্থিনিসের এক মন্তব্যের 
উপর রং চড়িয়ে এক রাজ-তালকা বানিয়েছেন, তাতে নাকি প্রমাণ হয় আর্যর৷ এ 
দেশে এসেছে ৬৭৭৭ বাসতে। আঁতিশয়োন্ত মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, বিশেষত 


'মাতৃভামর ইতিহাস ও এত্হ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন এ কালে তেমন সে কালে। 


১৮৬ 


১৩। গ্রাম থেকে শহর 


খ্যাত নদী টাইগ্রিস, ইউক্লেটিস, নীল ও দিক, 


মানব সমাজে সভ্যতার ধাহী পর 
বছর আগে [খত ভাষার সঙ্গে 


এদের কুলে কুলে আজ থেকে 6600-8600 
গড়ে উঠেছে আঁদি এঁতহাশিক শহরগু 
কয়েক হাজার বছর প্রাচীন, কিন্তু 


বাচছন্ন উদাহরণ ৷. তাদের যখন (দি 
{রক এতিহা গড়ে উঠতে পারে 


বল৷ জেঁরকে৷ ও চাটাল হুয়ঃক আরও 
ধ্য তারা আকাঁস্মক 


ধারাবাহক নাগ 
প্রাচীর গৃহ মন্দিরাদি বিস্ময়ের বন্ধু হলে 
সীমিত, তার একটা কারণ তাদের প্রাচীনতা” 
পাঠ যে প্রীতহাসিক কালের প্রথম শহরগুলির বহুমুখী জীবন 
পাঁরচয় দিয়েছে তা আমরা একটু আগে দে 
আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ও বাঁধ । 
শহর বলতে ক বোঝায়, কোন [হসাবে তারা বসাত, 
পৃথক তা নিয়ে পাঁওতদের ম্যে ক ক! 
প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করোছ যে শ' র অ! 
কাজ, যথা প্রাচীর খাল মন্দির! অ ছাড়া আরও 
দীৰ্ঘ বসবাস, আয়তন ও জনসংখ্যা, যার টা আন্দাজ পাওয়া যায ধবংসাবশেষের 
মধ্যে ঘর বাঁড়র ঘনত। এবং কবর থাকলে তাতে কবরের গণন। থেকে! এই 
সবের বিচারে শহর পারিবা? গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের রাও 
57 এ দা ধাদা। ধন সম্পত্তি ইত্যাদি 
নির্ভরশীল, তাদের মধ্যে বু ডিন | | 
{বষয়েও ভেদাভেদ, অর্থাৎ সামাজিক ৫ সী ছে গান রে 


ক রুপ 
আজও দেশে দেশে সভাতার বাহ্য 
চেহারায়, তার হুৰ্ম্যমালায় ! এ নোঁধশ্রেণীর বানয়াদও আর এক গ্রাগোতহাশিক 
a ধারী না শা 


উদভাবন_ আমাদের অতি পরি 


সভ্যতার আগে 


ত্যাগ করল তখন থেকে সে নিজ বাস গৃহের দিকে ক্রমশ বেশী নজর দিয়েছে, তারই 
পরিণতি আজকের আকাশচুম্বী অগ্রালিকায়। মিশরের চাষীর! প্রথমে দেয়াল 


পরে দেখা যায়। আরও পরে শহেনজোদারে। ও হরপ্পা শহর গড়ে উঠেছে এই 
ইষ্টকের উপর, 


েসোপটে মিয়ার আদিতম শহরগুলিতে পরস্পর ইট জুড়তে প্রধান গৃহগুলিতে 
ব্যবহার হত শিলাজতু, আর সাধারণ ঘরে কাদা, দুইই প্রায় চার সেনটিমিটার 
পুরুকরে। রোদে শোকানো কাচা ইট এবং পোড়ানে। ইট দুইয়েরই প্রায় সমান 


প্রসঙ্গত বল৷ যেতে পারে যে য়োরোগে 
রোমীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা কালে দুই ইটই ব্যবহার হয়েছে এবং এমন কি গ্রায় 
সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কাচা ইট সেখানে কোথাও কোথাও দেখা যায়, যেমন 
ইংল্যানডে নরফোক অণলের প্রাচীন কুটিরে। 

ইটের উদভাবনে আশ্চর্য কিছু নেই, এক তাল কাদার সঙ্গে হয়তে৷ খড়ের 
টুকরে। মিশিয়ে কাঠের ছাচে চেপে তাকে সমরূপ আকাত দেওয়া, পরে রোদে 
শুকিয়ে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে তাকে শন্ধ করা--কাদা পোড়াবার বিদ্যা তে 
আগেই জান। ছিল । কিন্তু এই সহজ ও সামান্য বন্ধুটি হাতে পেয়ে গৃহনির্মাতার 
স্বাধীনত৷ ও ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল । এর আগে পোড়া মাটির রহস্য 
শিখে যেমন পাত্র সৃষ্টিতে মানুষ কপ্পনার রাশ ছেড়ে দিতে পেরেছিল, এ ক্ষেত্রেও 


| ১৮৮ 


গ্রাম থেকে শহর 


ইটের পর ইট সাজয়ে নান! আকৃতি নানা রূপ নিয়ে 


তেমান নিজের খুঁশ মত 
স্থাপত্য শিল্প, সম্ভব হল 


খেলা, করা সম্ভব হল-এক কথায় জন্ম নিল প্রকৃত 

পাকাপোন্ত বৃহদাকার গৃহ নির্মাণ! 
অবশ্য, যেমন দেখা গিয়েছে প্রথ 

পারকষ্পনাও আঁদ কালে মামুলী মতি রি 


ম পাত ভাগ্ারের রূপায়ণে- তেগানি গৃহের 
কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই 
পর যুগ চলে আসতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত 
ইট ব্যবহারের অনেক আগে মিশরীরা নল- 
যখন প্রস্তর সত বানাতে [শখল 
সনাতন চেহারার সঙ্গে মেলাবার 
টের যুগেও রমণীয় 


ধরনের অনুকরণ ঠি করে যুগের 
আজও দেখা যায় ঢেউকাট স্তম্ভে ৷ 
থাম বানাত, পরে গ্রীসীয়রা 


তখন তারা তার গোল দেহ খুঁড়ে ঢেউ খোঁলয়ে দিল 
জন্য । প্রাচীন ধারার এমনই প্রভার যে আজ এই সিমেন্ট কংকি। 
সৌধের পুরোভাগে এই ন্তম্তশ্রেণীর দ্থান | আদি কালের সুমের অগুলে মে সুড়দ্গের 
মত খাগড়ার ঘর ছিল, পরে ইট দিয়ে তার গোল ছাত অনুকরণ করতে গিয়ে সুমের 


[িংবা আাসারয়ার লোকে প্রকৃত খলান ং এর মাধ্যমে বল- 


বিদ্যার অনেক জটিল নীতি অ র প্রয়োগ করেছে গৃহ নির্মাণে । এমনি 
হাজার হাজার বছর ব্যবহার করব 


খাগড়ার গোছা দিয়ে 


বর পর মানুষ ধরেছে 


আরও কত আবিষ্কার 
তাদের অন্তাঁনীহত বৈজ্ঞানিক নীত। ৃ 
মেসোপটোগয়ায় জোড়। * দাক্িণান্ডলে ৩6০০-১৮০০ ag 

নায় অনেক বড়, 

দেখা দিয়োছল গোটা বারে শহর জোঁরকো বা চাটালের তুলনাঃ 
ধ্থাধীন সহর-রাজাগুলি দিয়ে প্রসিদ্ধ সুমেরা 


অনেক জটিল তারা এই শত 5 রা 
প্রয়োগ ও প্রভাব আজও 


সভ্যতা, যার ঢাকা, লেখ প্রমুখ নানা রঃ 
রি আদ কুঁষবাসীরা এই যুগল নদীর 


বাড়ন্ত আমাদের দৈনিক জীবনে 


অববাহকায় গ্রাতকূল পরিবেশ দি নহ খ্যাত শ 
সেই উঠেছে এই ই ্ 
হান সৃচনা, থেকেই গড়ে ls পরে ওঁ সহস্রকেই উরুক এবং 


র মধ্যে 


৩০০০ বাস নাগাদ লিপু । নিশা 
সংযুক্ত হয় নি, তাই সুমেরী সভ্যতা 
আহ৷ ভান হৰ ছয় এই কত হা 
পা ছে লিন ন নন ক পরার কর! এই 
Lt 
বু 


সভ্যতার আগে এ 


আল্লামকরা পরে মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলে ব্যাব 
রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেছে, তারাও গড়েছে প্রাসদ্ধ 
আাঁসারয়ার রাজধানী [িননেভে ।- 
| বখিত কাষ ও খাদ্যোংপাদন: 


লনিয়া, অকৃকদ ও জ্যাঁসারিয়া 
মহান শহর, যথা ব্যাবলন এবং 
ঘন জনতার উদর পূর্তির জন্য দরকার হয়েছে 
আরও বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে বাহজগিতের সঙ্গে 


| খাদ্য ও অন্যান্য বন্তুর বানময়, জলে স্থলে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য 


= নি হও 

নর আধিপতির। দেবতার নন আরও জটিল ছল । শাসক 
নবঞগহের ফল লগাজের 

দ্য নিচের 


] মাংস বন অন, এ সব পেরে 
A) Nona ও 
পাটি 


০5 রর পি / 
২৭18২ 


চু 


& এ 


বেশী বলে সোনা রুপা যোগ্যতর বলে গণ্য হয়েছে । তি 
প্রতীক 
উত্তরণ এাঁতহাসিক কালের ঘটনা মনে হয়, 


| 
| 


সভ্যতার আগে 


ত! হলেও জনসাধারণের মনে ধর্ম ও মন্দিরের প্রবল প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে 
ঘুগাল সর্যদা এহিক ক্ষেত্ৰে পুরোহিত গোষ্ঠীর সমর্থন ও আশাবাদ চেয়েছে । এই 


রাজা হয়েছে একাধারে প্রধান পুরোহিত এবং শহরের প্রতিষ্ঠিত রক্ষক দেবতার 
লৌকিক প্রতানাধ। প্রায়ই সে মান্দরের আয়তন ও সোন্দর্য বাড়িয়েছে প্রজাদের 
ও দেবতাদের চোখে নিজ মর্ধাদা স্ফীত করতে। যত 'দিন রাজ। দৈব অনুশাসন 
মেনে ন্যায়, ধর্ম ও লোকাহতের পথে চলেছে তত দিন দেবতাদের মতই ভান্তি ও 
সমাদর পেয়েছে সে । এ ভাবে উনুক ও অন্যান্য সুমেরী শহরে সৃষ্টি হল দুটি 


নখন দেখা গেল যে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধন সম্প 
সহজে, তখন তা ক্রমে “বীরের খেলা, হয়ে দীড়াল। 


গ্রাম থেকে শহর 


দবাঁজত রাজ্যকে দুর্বল করে রাখা যাবে এমন আশা ছল, উরুকের নাথ পত্র থেকে 
মনে হয় অধিকাংশই ছল দাসী, পুরুষ বন্দীদের শাসনে রাখা কঠিন অথবা আবশ্বাস- 
যোগ্য শ্লেচ্ছ বলে প্রায়ই মেরে ফেলা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের থেকে শ্রমসাধ্য 
কাজ অনেক বেশী পাওয়া যায়, সুতরাং এই অনুমান ভুল হতে পারে । বিদেশী 
বন্দীর। ছাড়াও দার প্রঙ্জারা সম্ভবত সপাঁরবারে নিজেদের বাক করেছে, ধনী গৃহে 
বা মান্দিরে খাদ্য ও আশ্রয়ের বদলে! আজকের জগতেও যেমন রাজা আছে (যদিও 
তারা নখদন্তহীন ), তেমান দাস প্রথাও টিকেছে অপ্প {দন আগে পর্যন্ত । রাজারা 
অবশ্য সং কাজেও পথ দোখয়েছে, ব্যাবলন আধিপাঁত হামুরাবি ১৭৫০ বাস 
নাগাদ প্রথম আইন-সংাহত। প্রণয়নের জন্য {বখ্যাত, কিন্তু প্রায় ২১০০ বাসতে 
সুমেরে আর-নামু রাজার প্রণীত আইন 'লাপবদ্ধ করা হয়েছে: ব্যাবসা সংস্রাস্ত 
কারবার. জাঁমর মালকানা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিরোধ রোধ করতে । 
সবচেয়ে উপরে রাজী, {নতম স্তরে দাস, মাঝখানে সমাঞ্জ ভাগ হল নানা 
ধাপে । রাঙ্গা, পুরোহিত ও প্রবীণ জ্ঞানীদের নিচেই ছিল ধনী সম্প্রদায়_ বড় বড় 
জাঁমদার ও বণিক ব্যবসায়ী যাদের তরীশ্রেণী পণ্য বহন করে য়েছে দূর দূরান্তরে__ 
পারসাঁক উপসাগর. সিন্ধু ও নীল নদের বন্দরে । এই ব্তসম্পন্নদের অধ্যস্তরে 
আমল।, ক্ষুদ্র বাবসায়ী, দোকানী ইত্যাদি, তার গর নাবিক, কৃষক, জেলে, জলবাহক 
গ্রভীতিকে য়ে আরও এক শ্রেণী । আজ আমরা যাকে মধ্যবিত্ত পেশাদার বাল 
সুমেরে শাঁদ জীতহাসিক কালেই ধনী দরিদ্রের মাঝখানে তাদের সৃষ্টি হয়োছল। 
গন্ধু সভ্যতার শাসক কারা ছল. ক ধরনের কর্তৃত্ব ছিল তাদের ত রহস্যাবৃত, কভু 
দখা যায় বিভন্ত সমাজ-_ অপাঙন্ডের শ্রামকদের জন্য পৃথক 


এই সভাতার শুরুতেই ৫ 
বাস ব্যবস্থা বা ‘কাল লাইন, কুলীন শাসক শ্রেণীর হাতে আতীরন্ত খাদ্য সয়, 


ইত্যাদি! 


স্পাঁনক গ্রামকে কেন্দ্র করে আদ নবপ্রস্তর পল্লী সমাজের 


আগে আমরা এক কা! 
দৈনন্দিন গৃহস্থালির ছাব আকতে চেষ্টা করেছি অপ্প কয়েকটি কথায়, এখানে 
এক বাস্তাবক গড়ন্ত শহরের জটিলতর জীবনের যুন্তসংগত অনুমান করা যেতে 


পারে! শহরটি সুমেরের এারদু, প্রত্নাবজ্ঞানীর কুড়াল এখানেও স্তরে স্তরে ক্রমোল্লাত 


উনমোচন করেছে-_বসাঁতর থেকে গ্রাম, তার থেকে ছোট শহর, শেষে নগর । 
১৯৩ 


৯৩ 


সভ্যতার আগে 


৪০০০ 'বাসতে প্রাগাতিহাসের আঁন্তম পাঁরচ্ছেদের পৃষ্ঠা খুললে দেখা যায় 
এাঁরদু গড়ে উঠেছে বেশ একটু উচু জাঁমতে, নিচে অবশ্য পূর্বতন সম্প্রদায়দের 
সমাধ। এখানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই অদূরে চোখে পড়ে ইউফ্রেটিস নদী. তার জলে 
পাল তুলে চলেছে নৌকার শ্রেণী । পারের কাছে লক্ষ্য করা যায় সাধারণ লোকের 
নানা দিনগত কাধকলাপ-_নদীর জল সেখানে আন৷ হয়েছে নাল কেটে তার পাশে 
কেউ হাল চালাচ্ছে কেউ খাগড়ার নল কাটছে কোনও কাজের জন্য, কেউ খেজুর 
পাড়ছে গাছে চড়ে । লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০, এখানে চতুদিকে গ্রামের লোকেরা 
এসে জড়ে। হয় দৈনিক প্রয়োজনের জানিস বেচাকেনা করতে । মাঝে মাঝে দূর 
দেশের বাণক জহুরীরাও আসে আরও জমকালো পসর৷ নিয়ে_ইরানের গাঢ় নীল 


লাজ্রাব্দ, মিশরের [চকন আযালাবাসটার, লোহত সাগরের উপবূলে কুড়ানো৷ কত 


রঙে রং করা বিচিত্র শাখ ঝিনুক । আগে এত রকমার জিনিস চোখেও দেখা যেত 


না, এখন চলা কেরার স্াবধা হয়েছে, বিশেষ করে নদী পথে। তার ফলে 
টাহীগ্রস ইউক্রেটিসের দুই তীরে ছোট ছোট শহর দেখা দিচ্ছে। 

এরদুতে কয়েক ঘর পাক৷ বাঁড় চোখে পড়ে, কিন্তু ইট এখনও খুব চলতি 
নয়, অধিকাংশ ঘরই সরল সাধারণ, তাদের 1খলান কর৷ কাঠামো খাগড়া আর 
হোগল। দিয়ে তৌর, হাওয়। খেলবার জন্য দু দিক খোলা ৷ নকন্তু সব ?কছুর 
উপরে মাথা তুলে এক মন্দির সুধালোকে ঝলমল করছে শহরের উত্তর 1দকে। 
মান্দরের সোজা সোজা দেয়াল অবশ্য ইটের তোর, শাঁখের গু'ড়ে। লেপে ‘চুনকাম’ 
করা। এই গৃহের পাঁরকণ্পন৷ অনেকখানি স্থাপত্য 
সৃষ্ট যৌথ প্রয়াসের উজ্জল িদর্শন। এখানে কত 
রকম তাদের সাংকোঁতক ক্রিয়া কলাপ । 


প্রাতভার পাঁরচয় দেয়, এর 


প্জারীর আনাগোনা, কত 
সামনে প্রশস্ত 
থেকে মনে হয়. শুধু পৃজ। পার্বণে নয়, হাট বা 
অক।জে ত! সাধারণের মিলন ক্ষেত্র । 


চত্বর-উত্তর কালের সআক্ষ) 
ভারে [কংব। সভায় উৎসবে নিতান্ত 
হয়তো বিশেষ উপলক্ষে এবং ।বপদে আপদে 
সেখানে শহরবাসীদের ডাক পড়ে, গণামান্য ব্যান্তর। বক্তৃত। করেন; কারুকাধখাচিত 
রাজনগর মত জানস পাওয়। গিয়েছে এরিদুতে, কতৃত্ব ও 

বোধহয় আঁভজ্জাত ও সম্লান্ত সম্প্রদায়ের ব্যবহাধ 1৪ল। এই আ)ভজাত্য ও 

সম্ভমের কারন হয়ে থাকতে পারে রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা, ধন, উচ্চ বংশ, প্রবীণ বয়স ঝা 
ৃ [বদ বুদ্ধি । 


ক্ষমতার এই প্রতীকটি 


ও যা) 


গ্রাম থেকে শহর 


এরিদুর লোকে যে চাষ, বাজার, কারিগরী কাজ বা অদৃশ্য দেবতা ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারের চর্চা ছাড়া আর কিছু জানত না ত নয়, তারা যে হাসত খেলত 
শিল্প চর্চা করত তার প্রমাণ আছে, অথবা অনুমান সম্ভব । হয়তো মন্দিরের প্রাজণেই 
দাবা বা ওঁ জাতীয় কোনও রকম অক্ষক্কীড়ার ছক কাটা িল- বিবিধ নবগ্রন্তর 
ঘু’টির মত বন্তু বু উদ্ঘাটিত হয়েছে । সংগীতের এক আদম উপকরণও এরদুতে 
পাওয়া গিয়েছে এ কালের বাশের বাশীর মত ফুটো করা হাড়ের তোর বায়-বন্ত। 
ভান্কর্য যে মানুষকে বহু পুর। কালেই আকৃষ্ট করেছে তা আমরা দেখোঁছ, এ সময়েও 
এ শিল্প অনাদৃত ছিল না, তবে দুটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লাক্ষত হয় ॥ যেমন 
হীতপূ্বে হাঁসলারে ও চাটাল হুয়ুকে, তেমান কিছু কিছু মৃন্ময়ী প্লী-মাত তোর 
হয়েছে যারা আগের তুলনায় যৌনপ্রকাতিসর্বপ্ধ নয়, শ্রোণী ভারে স্তন. ভারে আঁত 
মান্রায় বিড়ান্থত নয়, এদের তনুদেহের শীর্ষে চুল চুড়ো করে “ধা (সিন্ধু উপত্যকায়ও 
এই ধরনের কেশ বিন্যাস দেখা যায়), একমাত্র আছ্বাভাবিকতা অত্ুত অমানুষিক 
ছু'চালো মুখ বা মুখোস_কজ্তু তার হয়তো কোনও ধর্মগত কারণ ছল । দ্বিতীয়ত, 
দেহের পূর্ণাঙ্গ মৃতি পাওয়া গ্িয়েছে-_কোনও কারণে পুরুষের দেহ 


এরিদুতে পুরুষ 
বা অঙ্গ ভাঙ্করর। এ যাবৎ অবজ্ঞ। করে এসেছে। এখানে পালবাহী নৌকার ২৫ 
সেনটিমিটার লম্বা এক মাটির প্রাতকীতও পাওয়া গয়েছে _ পাচ সহস্রাধক বছর 


গর কোনও ইরাকী শিশুর খেলন! সম্ভবত ৷ 
অন্যান্য বাঁড় ঘরের তুলনায় মন্দিরটি এত চমকপ্রদ যে শহরের আত্মাট 


যে সেখানেই অধিষ্ঠিত ছিল, তাকে ঘিরেই যে সাধারণের জীবন ধারা বয়ে যেত তাতে 
সন্দেহ থাকে না । শুধু তাই নয়, উত্তর কালে বহু শতাব্দী ধরে যে ঠিক একই জায়গায় 
রে মন্দির গড়া হয়েছে অতীতের ধ্বংসের উপর তাতে মনে হয় যেন একই 
সক কালেই এখানে বিগ্রহ, বলি সাংকোতিক 


আট 


বারে বা 
দেবতা গ্রাতাষ্ঠত থেকেছে। প্রাগোতহা 
রং মন্ ক্রিয়া ইত্যাদির প্রচলন হয়োছিল হয়তো ৷ এ্তিহাসক যুগের উষায় এরদুর 


মান্দরে ছিল এক জলদেবতার অধিষ্ঠান. তার নাগ এন্কি। ৪০০০ 1বাঁসতেও 
{ক এরই প্রভূত্ব ছিল? সে কালে মানুষের ভাগ্য জলের উপর এত বেশী নির্ভর 
করত যে তা আশ্চর্য নয়। আধিষ্ঠাতা বাস্তুদেবত৷ যেই হয়ে থাকুক, তার জন্য যে 
থর বানাতে হবে তা সামান্য মানুষের ঘরের তুলনায় যে অনেক বড় অনেক সুন্দর হবে 
তাতে এঁরদুবাসীর মনে কোনও সনোহ ছিল না। কেবল এঁরদু কেন, সর্ব সব 


১৯৫ 


সত্যতার আগে 


কালে মানুষ তার স্থাপত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ যত্ন ও প্রয়াস উৎসর্গ করেছে মান্দর 
সৃষ্টিতে । শুধু স্থাপত্যে নয়, এই রকম ব্যবহারিক প্রেরণাই যে পুরা কালে মানুষকে 
শিল্পী বানিয়েছে তা আমরা আগেও দেখোছ। 

আঁদ এ্রীতহাসক কালে রাজা রাজড়াদের উপকরণ সৃষ্টিতে স্বর্ণকার ও অন্যান্য 


কর্মকারের নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যবোধ দেখলে অনেক সময়ে 'বাস্মত হতে হয়, যেমন 


সুমেরে, মিশরে ব! চীনের শাং রাজ্যে । মহেনজোদারো৷ হরগ্নার অলংকার সম্বন্ধে 


সার জন মার্শালের মত বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন যে সেগুলির সৌন্দর্য ও সৃষ্টি 
কৌশল দেখলে মনে হয় আধুনিক লনডনের সের [শস্পীদের কাজ । প্রস্তর 
যুগের পূর্বপুরুষরাই এ সব এীতহ্যের পৃচনা করেছে। প্রাচীন মানুষের কাজ সদ! 
রুক্ষ ও নিকৃষ্ট এমন ধারণ দূর করতে অনুসন্ধানী মন নিয়ে যাওয়া দরকার কোনও 
সুযোগ্য সংগ্রহশালায়, যেমন 'বরটিশ মিউজিয়ামে ; তেমন জায়গায় পৌরাণিক ঘর- 


গলতে ঘুরে ঘুরে আঁদ কালের মন্ত্রীর মনোরম সৃষ্টি আবিদ্ধার করা আঁত 
রোমাণ্চকর আঁভজ্ঞত৷ । 


নানা কালের ও নান! উপাদানের মধ্যে বিস্ময়কর কাতিতব 
চোখে পড়বে 


প্রথম কাংস্যাশল্পীদের গড়া ঢালের গায়ে কারুকাজ, নবপ্রস্তর যুগে 
ঘটের গারে আকা আলপন। [কিংবা আরও আগের সৃষ্টি সামান্য পাথুরে হাতুঁড়ির 
মাঁজত সৌষ্ঠব দেখে মনে হবে যেন এ যুগের কাজ, প্রাচীনতর মধপ্রন্তর মানুষ তার 
রুক্ষ চকমাঁকর ছুরি দিয়ে বলগা হাঁরণের {শিং কেটে বানিয়েছে যে মাছ ধরবার কাঁটা 
তার সূক্ষ্ম পাঁরপাটি গঠনের প্রতি আবদ্ধ হবে সপ্রশংস দৃষ্টি । 


এই সব সৃষ্টির পিছনে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিশ্চয়? 
প্রেরণাও মানুষকে আঁস্থর করেছে, আঙ্গ যেমন করে। 
মারধরের আড়ালে আছে কোনও দেবতার প্রতি ভয় 
করতেই এরদুর বাতাসে সুর বেজে উঠোছল। 
সময় ছিল না নিজের খেয়ালে ছবি আকবার. ক 
সংগ্রাম আর এত কঠিন ছিল না । 


ছল, কিন্তু নিঃস্বার্থ ?শপ্প 
বিশ্বাস করা শন্ত যে ধাশী 
বা আন্ত, শুধু তাকে খুশী 
পুরাপ্রস্তর গুহা।শল্পীর হয়তো 


সু নবশ্রস্তর বিপ্লবের পরে জীবন 
এরই ফলে, আবসর 1বনোদনের চেষ্টাবে, আশ্রয় 
করে খানুযের দ্বাভাবক শিল্প প্রাতভ| এবং 14 সৃষ্টির [বাঁবধ সম্তাবন৷ তার মনে 
উজ্জীবত হয়ে উঠল । জনৈক নৃতক্কাবৎ মন্তব্য করেছেন যে মানুষের সাংহ্কাতক 
প্রগাঁতর মূলে আছে সময়ের ভারে ক্লান্তি বোধ করবার 

সভ/তা শুধু বন্তুগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি নয় যে মা 


চরম পারচয় ও পরম তৃপ্ত তাই সভ্যতার প্রাণবন্ত 


একান্ত মনাবক শ্ষমত৷ । 


নাঁসক [বকাশ ও সৃষ্টিতে মানুষের 
|| 


১৯৬ 


গ্রাম থেকে শহর 
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১৯৭ 


১৪। ভারত দর্শম 


এ বার ভারতীয় উপমহাদেশে নবপ্রস্তর ও ধাতু যুগের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে 
নেওয়া যেতে পারে। কিছু দিন আগেও 'বশেষজ্ঞদের সাধারণ ধারণা ছিল যে 


দক্ষিণ এশিয়ায় নবপ্রস্তর বলে পৃথক কিছু নেই, ধাতু যুগের সঙ্গেই তার শুরু, কিন্তু 


এখন কোনও কোনও অপ্লে দ্বতন্তু নবপ্রস্তর উদধাটিত হয়েছে। 


যথা, বেলুচিস্থান, 
কাশ্মীর ও দা, 


ক্ষণ মহারাষ্ট্র এলাকায় এক পর্ব দেখা যায় যখন স্থায়ী বসবাস, হি 
পালন এবং কোনও প্রকার কৃষির সঙ্গে শুধু মাত্র পাথরের ব্যবহার চলেছে । 


কিন্তু 
এ দেশে এ 


সন্ধে গবেষণায় এখনও যথেষ্ট ফাক, বিশেষত তাঁরখ অনেক ক্ষেত্রে 
সুনিদিষ্ট নয়। আমাদের বর্ণনাও সাথাগ্রক নয় বরং দৃষ্টান্তমূলক । 


যে ঘষা পাথরের যন্ত্রপাতি থেকে নবপ্রন্তর জাখা। ত পাওয়। গিয়েছে কাশ্মীর 
থেকে আসাম ও পূর্বাঞ্চলের অন্যন্র, এবং উত্তর ও দাঁঞ্ষণ ভারতে । 


অবশ্য তার 
পাশাপাশি পুরাপ্রন্তর যুগের গাথুরে 


পাত শিল্প প্রায়ই উপান্থত, তা ছাড়া কোথাও 
কোথাও দেখা যায় অণুশিলা, অর্থাৎ নান। জ্যামিতিক আকারের ছে 


ফলক, মধাপ্রন্তর যুগে তা কাঠ বা হাড়ের গায়ে 
দ্রষ্টব্য ) ৷ মহারাষ্ট্রে এবং উপদ্বীপায় ভারতের 


18 ছোট পাথরের 
জুড়ে অস্ত যন্ত্র তোর হত (চিত্র ৬ক 


কোথাও কোথাও বেড়াতে বেড়াতে 
ঘবা কুড়াল বা কুড়াল আবিষ্কার কর] কিছু আশ্চর্য নয়। পুর কালের এ বস্তুটি 


আজ পর্যন্ত গজায় ব্যবহার হয় কোনও কোনও অঞ্চলে, যেমন দক্ষিণ ভারতের পল্লী 
মান্দরাঁদতে তা উৎসর্গ বা প্রতীক রূপে নিবেদিত দেখা যায়। 


বেলচিন্থান ও দাঁক্ষণ আফগানগ্থানে দাক্ষণ এশিয়ার আঁদতম স্থায়ী বসসতি- 
গুল চাহৃত হয়েছে প্রায় নিঃসন্দেহে তা পশ্চিম এশিয়ার গ্রাচীন্তর এীতহ্যের 
সম্প্রসারণ ৷ পরে, সম্ভবত স্লীষ্টপূ্ৰ তৃতীয় সহস্রকের শুরুতে এক বাশষ্ট সামাজিক 
ধারা ও বাস ব্যবস্থা দেখা দেয় দক্ষিণ-পূর্ব বেলুচন্থানে, 
শিপ্পের সহযোগে তার থেকে সদ 
থেকে নবপ্রন্তর [িপ্পাবলী ও ধাতু পুবে ও দক্ষিণে ছাড়িয়েছে, সিন্ধু সভ্যতার 
অবসানের পরেও । 


ভারত দর্শন 


বহুসংখ্যক পাথুরে কুড়াল উদ্ধার হয়েছে, তাদের তারিখ অনিশ্চিত এবং সঙ্গে ধাতু 
বন্ধু নেই, এই যন্তুপাতি এবং সংশ্লিষ্ট মৃৎগান্রের চেহারার চীন ও দাক্ষণ-পূর্ব 
যায়. ধানের আমদানিও অবশ্য সে 


এশিয়ার প্রাচীনতর ধারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা 
গোদাবরীর দক্ষিণে কর্নাটকের কৃ নদীর অব- 


এ মনে হয় আদিতম স্থায়ী বাসিন্দাদের 
ভেড়া পুষেছে: ঘববার পিযবার শিল 
১৮০০ বাস ; তখনও মৃৎপান 


দক থেকে ঘটে থাকা সম্ভব৷ 
বাঁহকায় ঘষ৷ পাথুরে কুড়ালের প্রাচুর্য দে 


ছাড়া তারা মাটি দয়ে গণ 


“কেছে। 


ষাঁড়ের, এবং পাথরের গ 
তোর হয়েছে কাঠের কাঠামোর গায়ে মাটি ও ডালপালা দিয়ে, 


পরবর্তা ৩০০ বছরে এখানে 


গোল গোল কুটির 


তামা ও কাস! দেখা বাঃ 
[দ্ধ নবপ্রন্তর ঘাঁটি, ধাতুর আগে এখানে 


স্থায়ী কৃষিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের! এরা বাদ করত কাঠের ঘরে, 
ওটার দেয়াল পাথর দিয়ে মজবুত করা। চা 
ডাল দিয়ে কেটে এবং হয়তো আগুনে গুঁড়িয়ে তা সাফ বরে 

এদের জীবন ধারার সঙ্গে দীক্ষণ ভারতের 
গোদাবরীর গার্থ্বতাঁ গা্ত্য 


র পাশে জঙ্গল, 


[য় তা অনেকটা যাযাবর সংগ্রাহক ও স্থিতশীল 
ড়ারে বুনে! গাছ গাছড়। ও 
| পশু চাষের রীতি আদম, 
সায়ার, বাজরা ও ডালের বীজ ছড়ায়, 
[ল বলে কিছু নেই । মনে 


জঙ্গল কেটে বা পু 
= খশচয়ে বীর বোনে, কোদ 
য়ে অগ্রসর ও স্থিতশীল 


ভাথব। চোখ লাঠি দিয়ে জাম খু 
হয় ব্রন্দাগারর প্রাগোতহ্যাপিক আঁধবাসীদের জীবন এর চে 


[ছিল কিছুটা ! 
পশ্চিমে নর্মদা নদীর দক্ষিণে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে খন 
প্রস্তর ঘাঁটি উদঘাটন করেছেন । 


ন করে এইচ. ভি. সাংকা- 
কয়েক জায়গায় শিশু- 


নলয়৷ ও সহক্মীর। বহু ত 
দের হাড় মাটির কলাদতে ভরে মেঝের নিচে কবর দেওয়। হয়েছে, নান। সমাধি 
বন্তুর সঙ্গে । মধ ভারতে পার্বত্য ও বন্য ভাঁমর স্থানে স্থানে স্থায়ী কৃষবাদী বসাত 


১৯৯ 


সভ্যতার আগে 


গড়ে উঠোছল, তেঙ্রাক্কুয় কারবন পদ্ধাত অনুসারে এরান নামক ঘাঁটির তাগ্রপ্রস্তর ও 
লৌহ যুগীয় তাঁরখ উদ্ধত হয়েছে যথাক্রমে প্রায় ১৫০০-১২৮০ বাস এবং ১০৪০ 
বাস, কন্তু অন্যান্য নাজরের সঙ্গে এই তারিখের কিছু অসংগাঁত আছে । নর্মদার 
দক্ষিণ তীরে নাবড়া তোলা আর এক প্রাসদ্ধ ঘাঁটি. প্রথম বসতির উীল্লাখত বয়স 
১৬৬০-১৫৩০ বাসি । এখানে লোকে বাস করত চৌকোণ ও গোল কুটিরে, তা যথা- 
রীত কাঠের খু'টির উপর মাটি ও ভালপাল। দিয়ে তোর, মেঝে মাটি ও গোবরের, 
দেয়াল ও মেঝের উপর কখনও চুনের প্রলেপ, ছাত সম্ভবত খড়ের । চতুষ্কোণ 
কুটিরগু'ল বড়, একটির মাপ দৈর্ঘ্যে ্রচ্থে প্রায় ১২ ও ছয় মিটার । 
আড়াই মিটারের বেশী চওড়া নয়, ক্ষুদ্রতম 
গুদাম ৷ গৃহগুলিতে পাশাপাশি তিন ভাগে 
শস্য ভাঙবার শিল মেঝের সঙ্গে গাথা || 

মাটির বেদীর উপর বসানো । 

মসুর ও তাসর মত তেলবীজে 
সহস্রকেই এখানে লিনেন বন্ধ & 


গোল ঘরগুি 
গুলি সম্ভবত ছিল শস্য ও অন্যান্য বস্তুর 
বিভন্ত উনন, মাটির উপর চুনকাম করা, 
ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি ঘট, বৃহত্তরগুলি 


অধিবাসীরা গরু ভেড় ছাগল শুয়োর রেখেছে, গম 


গাথর ও তামার উপকরণ এবং 


উপরোক্ত চাবির অনু, 
তাদের তারিখ ১৩৮৩-৮৫৫ বাস । 


রূপ মৃৎপান্ত পাওয়া গিয়েছে, 
লোহার আগমন ৬৯০ বাসর আগে। 


বদ দেশও তামা ও কাসার বানর অন্তু 


করা হয়েছে । নানা আকারের কুড়াল, ভারী 
বর্ণ। ফলক বা তলোয়ার, তাদের নিচের দিকে কাট। বসানে৷ সম্ভবত হাতল আটকা- 
বার জন্য. তা ছাড়া এখানে তোর হয়েত 


ছ নিচে তিন জোড়া কাটা ও মুখে ত্ৰিকোণ 
কল যুক্ত বল্পম॥ কাটাদার বল্পম যে গণ্ডার শিকারে ব্যবহার হয়েছে তা এক গুহা- 
চিত প্রহীরমান। এই সব অন্ন উপকরণের গঠনে কিছু সিন্ধু তীরের, কিছু বিদেশী 
(ইরান, ককেণাস) প্রভাব লক্ষ্য 


করেছেন বিশেষজ্বরা, অনাগুলির হয়তো স্থানীয় 


২০০ 


আঁভব্যান্ত । 
ভারতে লোহ যুগ এসে 
করে হল ত নিয়ে আজও জল্পনার অভাব নেই । 


পাল জমে জমে নদী ফুলে উঠে প্রত বছর বানের জল ৯ 

ঢুকে পড়োছল, প্রকাতর সহে 

আক্রমণ । এক সাম্প্রাতক তত অনুসারে রড 

তল ঠেলে তুলে সাগরের দিকে জল প্র 
ক্রমশ গ্রাস করছিল শহরকে, তখন 


ছ সিন্ধু সভ্যতার 


তৈরি হয়েছে, গবশেষে আনবাধ নির্দয় কর্দমের কাছে 
পালিয়েছে পুবে ও দাঁক্ষণে। এ দিকে আর্যরাং পাম 
উপমহাদেশীয় সীমান্তে দক্ষিণ ও মধ্য 


ছাঁড়য়েছে__সেই হীতহাসের প্রথম পরে 
বেলুচিস্থানে এক অশ্বারোহী সংপ্রদায়ের বসবাসে? 
গড়েছে মাটির পাত্র, যেমন ঠোট ও হাতল যুগ ঘট, এবং 
করেছে, যেমন তীরের ফলায় ৷ কবরের উপর পাথর 


স্মারক বানাত তার! । 
নত ভারতের {বাভিন্ন স্থানে আঁদিবাসীর। আকারিক তকে 
তর সঙ্গ আফ্রিকার লোহকমীদের 


চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তারা হাতে 
কাসা ও লোহা বাবহার 
জড়ো করে 1পরািডের মত 


অপ্প কাল আগে গ 
লোহা নিষ্কাশন করেছে, তাদের আদম 


ব্যবহৃত কোশলের [গল দেখা যায়! ১৯৫০ দ 
“ষ্ঠ শতাব্দীর আগে যেতে পা 


তম লোহের খোদে ্রবজ্ঞানীরা রী গর 

সার মাঁটমার হুইলার এ শতাব্দীতে গারপ ক আক্রমণের সগে 

মান করেন, কিন্তু পরবর্তী নাজর থে লোহ যুগের প্রা 
ইতি 


গিয়েছে। এ দেশে আর্যদের গতি বিধি ও 


প্রত্বতত্বিক সাক্ষ্ের সঙ্গে বৈদিক ও পৌরাণিক 


1 

বশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল যে পরবর্তী র 

এসেছে, যন্তুঃ ও অথর্ব সংহতার কালে ত অধিঠিত গঙ্গা ন 
ক্ষেত্র, আরও সাল্ল্াতক ব্রচনায় পুণে 
পাঞ্জাব দুরে মিলিয়ে গিয়েছে অতল ভা 
পারবর্ঠে আমরা শুনি কোশল ( অযোধ্য।),ক 


৬১ 
সবল ভরি প্রত বরং বকাগা 
মগধ ইতদদি লা) ভ্গইবজ্ঞাঠলক 


২০৯ 


সভ্যতার আগে 


আবিষ্কারের সমর্থন পাওয়ার অগেও সন্দেহ ছিল না যে এ সব আর্য রে 
প্বসুখী সম্প্রসারণের দেশক । শতপথ ব্রাহ্মণের এক কাহনী বলে সরস্বতী ন 
কুলে প্রান্তন পাঞ্জাবানবাসী এক রাজা আগ্ন বহন করে নিয়ে গিয়োছল উত্তর 
বিহারের বিদেহতে সদানীর নদী (আধ্ানক গণ্ডক ) পর্যন্ত, তার আগে নদীর পুর 
গারে ব্রাহ্মণ কেউ ছিল না। তেমনি দক্ষিণ দিকেও আর্যদের সম্প্রসারণ ঘটেছে । 
এই পরবর্তী বোদক সাহিত্যে মোটামুটি ১০০০ বাসি থেকে ৫০০ বছর 
পর্যন্ত ভারতীয় আর্ধদের সম্বন্ধে অনেক খবর মেলে । হালক। রথে 1ক্ষপ্র অশ্ব জুড়ে 
অরা দুত ছুটেছে ধাতুর অন্ত হাতে নিয়ে। তাম! কীসা সীসা টিন ছাড়াও লোহার 


রম ও 
উল্লেখ আছে বার বার। কৃষির কাজ, পশুপালন, নানা পেশ। ও হস্তাশণ্প, ধর্ম 


ও 
রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় । গরু ভেড়া ছাগল পালন এবং গম যব 


পরে ধান চাষ হয়েছে। মাটির কর্ষণে হাল ব্যবহার হত এবং অনুমান করা যায় যে 
গাঙ্গেয সমভামির জলা জঙ্গল সাফ করে ক্ৰমশ চাষের 


জাম বদ্তৃত হয়েছে । সোম- 
রসের মাদকতা, 


ইন্দ্ৰ আঁ বরুণ ত্র ইত্যাদি দেবতা, নানা অগ্নি-যজ্ঞ ও উৎসর্গ এ 
সব ছিল সমাজের প্রধান বোশষ্ট্য। মৃতের সংকারে দাহ ও সমাধি দুই রীতিই 
ছিল। জটিলতর সমাজ ও জাত বিভাগের চিহ্ন দেখা যায়। জনসংখ্যা ও 
বসার বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে আদ উপজাতীর গোষ্ঠীর অপসৃত হল । 


স্থান কাল পান্র ভেদে চাত্রত মৃত্ভাণ্ডের বর্ণ ও অন্যান্য বোশস্ট্য থেকে পুরা- 
বজ্ঞানীর। নির্মাতা সম্প্রদায়কে {চনতে পারেন। 


আঁদতম লোঁহযুগীয় বসাতর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট এক সুগঠিত ধূসর-চিঁত্রত পান্রাবলী 


আরাবর্তে পাঞ্জাব থেকে গঙ্গা যমুনার 


সাধারণত বর্তমান । . এই: ধাতুর তাঁর 
জায়গায় কুড়াল ও একটি সাড়াশ পাওয়া 
তোর চোখা আন্্রাংশ (সম্ভবত তীরের মুখ 
ও বালা, পাথর, মাটির চাকাতি (সম্ভবত 
ভারতের প্রাসদ্ধ অক্ষ ক্রীড়ার স্মাত জা' 


তীরের ফলা সবচেয়ে বেশী উল্লাখত, এক 
গিয়েছে, যাঁদও এ সবের সঙ্গে হাড়ের 
) প্রায়ই দেখা বায়, তা ছাড়া কাচের পুণত 
আলংকা'রক ); হাড়ের তোর খুটি মহা- 


গায় । মৃৎপান্ত প্রধানত চাকে গড়া । বাস 
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ঘর সম্বন্ধে 
মাটিত ye [কিছু জানা নেই, সন্ভবত মাটির ES ০ 
পাল৷ দিয়ে দেয়াল হয়েছে। খাদের মধ্যে ছিল ভাত, তাছাড়া গরু 
অনুসন্ধানীরা ! 


খুয়ো; 
বর এবং শেষ দিকে ঘোড়ার হাড় উল্লেখ করেছেন 


রর ধূসর- -চান্রত সৃংভাঙের ier 
টু + ও মহাবীরের প্রভাব তন: 
উন রে দিল এবং অনুমান করা হয় 
শতাধক A লাঁপর সূচনাও এহ ই সময়ে, 
ধু ছরের আগে তার দেখা পাওয়া য় না। 
যুগে, করেছেন জেয রি 
আগে আর্য সাহত্য যে মৌখিক ছল তা আমর 
রা শতাব্দীতে দেখা যার 
দারা জি উপজাতীয় সমাজের স্থানে গ্রিক সভাতা ! নানা শহরে ্রুতি- 
নয কীচা ইটের তোর প্রাচীর ও উঁচু মাটির ঢা 
ধকাংণ আদি 


রস তাদের তুলনায় হাণ্তনাগুর ও অধিকাং 
প্রাকার ? oe পল্লীগ্রাম মান! গোই রাজগাঁরকে ঘরে মন্ত এক পাষাণ 
WE হয়েছে! কোশাস্বী, ও উজ্জায়নী ও এরানের প্রাচার ও টিবির 
১ হা তারখ দাব করা রা হয়েছে, আরও অনেক শহরে অনুরুপ প্রতি 
ই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ত্র তারিখ না চন । বর্তমান 
পকস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অ গান্ধার দে নাগাঁরক জীবন 
জ সাইরাস € ফা রর গর! উত্ত 


সাঁচত হয়েছে য শতাব্দীতে পি 
পাশ্চিমে তক্ষাশলার পত্তন সেই সরে হয়ে থাকতে পারে! 
ত আর্াব্তেরভুলনায দাশ ভারতে লৌহ বুগ লে অনু্ধন বেশী হয় / 
তৎকালীন কবর প্রথা উল্লেখযোগ্য! বসতির |} সমাধির পাঁরবতে 
॥ এই সমাধিগাল 


নানি পৃথক কবরখানার ব্যবহার রা 

এই হাড় সদ বড় বা ছোট পা? ব্যবহা | দাক্ষণাপথে 
জাতীয় সংকারের নালা রীতি বৈ দেখা দিয়ে ? ন কখনও কখন 

এর শর রাখা হয়েছে, হয়তো কক্কালকে 

+ অথব৷ ্যানট বা অনয 


মনে হয় উন্মুক্ত সমাধি গহ্বরে ক শয্যায় 
মাংসত করতে, ঠা টা ধার ৫ রা রে পাথর সাজানো 


সভ্যতার আগে 


পাথরের পাট! নান। ভাবে খাড়া করে এক বা একাধিক ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠ তোর হয়েছিল 
দেহাবশেষ রাখতে, উপরে পাথর পাটা দিয়ে টাকা, কক্ষগল কখনও সম্পূর্ণ মাটির 
নিচে, কখনও উপরে, নয়তো। আংাশক নিমাজ্জত ; এ ক্ষেত্রেও সমাধি স্থল পাথরের 
বৃত্ত দিয়ে ঘেরা, কখনও তিনটি পর্যন্ত । এই দুই প্রথাই ব্রহ্মাগারতে দেখা যায় । 
অনান্র বড় বড় কলাসতে মাংসমুন্ত হাড় রেখে গে গোর দেওয়া হয়েছে । কবরের 
অন্যান্য রীতও ছিল এবং মৃতের সঙ্গে সাধারণত বাবহারের বন্তু রাখা হত। 
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উপসংহার, 


মানুষের জন্ম থেকে আজ 
1মাঁছলের ছবি বার বার ৫ 


ঘনাদ্ধকার দিগন্তের গায়ে অপপ বগ 
পদক্ষেপ। সামনে অফুরন্ত পথের উপর দুরে দূরে এক একটি তোরণ, সে দিকে 


চাখের সামনে ফুটে 


ক্ষীণ আলো ফুটল মাত, শোভাযাঘার রঃ 
EE Ee উ উ দর পদক্ষেপ তনেকটা দ্রুত ও দৃঢ়, 
সামনের লোকে অনেকগুলি তোরণ ফেযো এসেছেন কি 
যে অনেকে এখনও পশ্চাতের কোনও 
পথে এক সমুজ্জল তোরণের কাছে য 
শেষ করছ এই মানুষ পুরাণ ই দার = 
ইাতহাস লিখে গিয়েছে! 

এই গহাক্যাহনীর শেষ পর্যায়ে ইতিহাসের উষায় দা) 


মুখ এসেছে সেই 
যব আপন হাতে তার 


মানব সমাজে অনেক জটিলতা” জীবন ধারায় অ র 
বহু লক্ষ বছরের দিন আন ব্যবগ্থার মার বন্ধন থেকে সে মন্ত 
পেয়োছিল মানৰ হাজার পাচেক বছর আগে? খন ছাড়া অন্য চিন্তা 
আছে, কারণ তার প্রয়োজন অনেক! এই গাহদ। মেটা ত্র করতে হয় 
অপরের শ্রমের উপর, পারিবারিক গাঁওর বাইতে সমর হযোগিতা ও যৌথ 
প্রচেম্টাও অপারহার্ষ, নতুবা যথেষ্ট উৎপা আত্মরক্ষা আর সম্ভব নয় ৷ শুধু ঘরে 
ঘরে নয়, দেশে দেশেও যোগাযোগ রতা বেচ বাণিজোর প্রয়োজনে, যান 
লা ফেরা শুরু য়েছে। শ্রেণীবভন্ত 
রাজা ও গুরোহত। 


বাহনের সাহায্যে জল ও গুল পথে দুর নি 
রী ভর্তা ও পোষ্য, ? 


সমাজের শীর্ষে স্থান নিয়েছে ক্রমতার 
আবহমান কাল মনের কথা প্রকাশ গেয়েছে 


সভ্যতার আগে 


ভাঙতে ), তখন ত৷ লিপিবদ্ধ হল। ভাবের জগতে অন্ধসংস্কার তখনও বদ্ধমূল, 
কিন্তু নানা বিদ্যা আয়ন্ত করতে তারই মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানও প্রবেশ করেছে, 
সৌন্দর্য প্রীত মূৰ্ত হয়েছে হাতের কাজে । 

এই সমাজে যেন আমরা বর্তমানের অচ্কুর দেখতে পাই, আজকের জটিল 
সমাজ তাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে । কিন্তু আমাদের কাহিনী যেখানে শেষ 
তার পরে বহু দিন পর্যস্ত নতুন আবিষ্কার এক আঙুলে গোনা যায়, নবপ্রস্তর যুগের 
হাজার পাচেক বছর ধরে প্রায় উর্ধধাস বিদ্যার্জনের 


গর মানুষ যেন বেশ কিছু 
কাল তার ফল উপভোগ করতে বসল । 


তার পর অবশ্য নব নব পরীক্ষা উদভাবন 
উদঘাটন আজ তাকে অনেক দূর এগিয়ে এনেছে, বিশেষত আধুনিক কালে নতুন 
আবিষ্কার বহু গুণ ত্বরান্বিত হয়েছে, ফলে সভ্যতার তরুটি এখ 
বিকাশত হয়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত ; এতে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরও 
অনেক বাড়লেও তার ফল কিন্তু সর্বতোভাবে কল্যাণজনক হয় নি, অনেকের ভয় 
তা বিষবৃক্ষের রূপ না নেয়। 


শাদ্যোৎপাদন থেকে শুরু করে আমাদের এই কাহিনীর শেষে পৌঁছাতে যত 
কাল কেটেছে, তখন থেকে অ ন 


গাজ পর্যন্ত বছর গণনায় আমরা ততটাই দূরে । এই 
সান্ধি ক্ষণে দাড়িয়ে মানুষের বর্তমান ও ভাবব্যতের দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত কর। যেতে 
পারে। এই &০ শতাব্দীর মধ্যে দুটি পারবর্তন বিশেষ চোখে পড়ে__পৃবোন্ত 
শোভাযা্রা দেখতে দেখতে বহু 


গুণ স্ফীত হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়ত সে দন যারা [ছিল 
পিছনে আজ তারা পুরোভাগ্গে, যারা ছিল আগে তারা 7 
লোকের স্থান দখল করেছে গাঁশ্চমীর৷ । 


ন শাখা প্রশাখায় 


পাঁছয়ে পড়েছে ; পুবের 


বিজ্ঞানীরা একদ। সন্দেহ করতেন এ!শয়া 
হয়তো মানুষের জন্ম ক্ষেত্র, আজ আফ্রিকার কাছে সে সেই গৌরব হারাতে বসলেও 


মানুষের আদ পৃ্ণপুরুষরা যে এই মহাদেশ জুড়ে উপাস্থিত ছিল ফসলে তার 
প্রচুর প্রমাণ আছে। এশিয়ার মানুষ সর্বশগ্রে জীবিকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করে 
এক মহাবিপ্রব সাধন করেছে, পরে সেই অঞ্চলেই ঘটেছে সভ্যতার উন্মেষ । 
তার পর একদা এগিয়ে গেল নবীন য়োরোপ, কিত্তু হাজার দুই বছর পিছনে পড়ে 


থেকে আবার যেন এীশর। মিছিলের সামনে আসছে, সেখানে ক্রমেই বেড়ে চলেছে 
হলদে কালো রঙের প্রাধান্য । কিন্তু, কে এগিয়ে গে 


ল কে ?পাঁছরে পড়ল তা জাজ 
সার বড় কথ। নয়--আজ সমস্যা হল বেঁচে থাকার । 
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উপসংহার 


[র মন্ডে বহু প্রাণী এসেছে গিয়েছে, কয়েক কোটি বছর আধিপত্যের 


বসুন্ধর 
পর সরীসৃপ কুলের অতিকায় ডাইনোসররাও লোপ পেল ৷ যে সব প্রাণী ইতিমধ্যেই 
পৃথিবীর পাল! শেষ করেছে তাদের 'ফাঁসলের দাঁলল পরীক্ষা করে জীবাবিজ্ঞানীরা 


বলেন প্রজাতির আয়ু গড়ে ১০ লক্ষ বছর। কিন্তু সাধারণ প্রাণীর মানদণ্ডে 
ত আয়দ মাপা ভুল হবে কারণ প্রাণী কুলের দীর্ঘ ব্রমাঁবকাশের 
ক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে যা তার সম্পূর্ণ স্বকীয় ! অসাধারণ 
এই গ্রাণীটিই নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন, অতীত 
ও ভাঁবয৷ৎ সম্বন্ধে সুসংবাদ যুক্তিপূৰ্ণ চিন্তার অধিকারী । এই কারণেই দার্শানকর৷ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার মধ্যে মানুষের ভাগ্য গিয়ে মাথা ঘামায়, বিজ্ঞানী সব 

ণেই প্রগতির পথে মানুষ আজ এত দূর এগিয়েছে। 


কিছুর ব্যাথা খোজে_এই কার! 
দেহে ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর মানুষই বিশ্বের জটিল রহস্য অনেকখানি উদঘাটন করেছে 


সে পৃথিবীতে না এলে এই জ্ঞানও সৃষ্টি হত ন। ৷ 

চতুর্থ তুষার যুগের কৃষ্ছ সহ! করেও আমাদের পূর্বপুরুষর৷ টিকে থেকেছে 
জেলে, পশু চর্মে গা ঢেকে । আজ শীত নিবারণের আরও অনেক কার্যকর 
উপায় আবিষ্কার হয়েছে তেমান প্রাত ক্ষেত্রে মানুষ বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জয় করেছে, 
পাঁরবেশ বানিয়ে নিচ্ছে নিজের মত করে! সুতরাং বে সব কারণে অন্যান্য প্রাণী 
বীর থেকে বিদায় নিয়েছে ত৷ মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূৰ্ণ প্রযোজ্য নয়, 


মানুষের প্রজ্াতগ 
শেষে মানুষের মধ্যে এ 
মনন শান্তর ফলে একমাত্র 


আগুন 


এরই মধ্যে পৃ 

অন্যরা খামখেয়ালী প্রাকৃতিক পারবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে ন 
1 , 

মানুষ নিজের সুবিধা মত প্রকীতকে ঢেলে সাজাচ্ছে। সুতরাং সভ্য মানুষের ক্রম- 


1ববর্ঠন আর চিরাগত নয়নে নির্ধারিত হবে না-বলা যেতে গারে ত৷ নির্ধারণ করবে 


গে নিজে, তা হবে কৃরিম। 
দত যু্তিযুক্ত চি্ত। শান্ত একান্ত মানাবক ধর্ম হলেও তা যে সর্ধদা কাজ করে 


নন তা প্রতীয়মান সুসভ্য আধুনিক মানুষের অবাধ অপারণামদরশী আচরণে । বিষ্ণু 
জনতার স্থাচ্ছন্দোর চা।হদ। মেটাতে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা ক্রমেই জল স্থল বাতাস 
কলুষিত করছে, দেশে দেশে শহরাণ্ডলে লোকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অল্প {বস্তুর বিষ 


টেনে নিচ্ছে, তাতে বাড়ছে নানা রো! 
[ন্ট হয় নি। প্রশ্ন উঠেছে ?শপ্পোল্নাতির 


নেই, যাদও পাঁথবী শুধু মানুষের জন৷ সৃ 
ন দিনে যে বাড়ন্ত দাম চুকিয়ে দিতে হচ্ছে তা কত দুর সহনীয় ! সাম্প্রাতক 


গের প্রকোপ ৷ পশু পাঁখ তরু লতারও পারন্রাণ 


জন্য দি 
২০৭ 


সভ্যতার আগে 


কাল পর্যন্ত এই বিপদ আমরা উপলান্ধ কার নি, আজ সাম: 
এখন অপেক্ষাকৃত দূর ভাবিষাৎ নিয়েও ভাবনা ধরেছে। 


লানেো। দায়। তেমনি 


জঙ্গল নষ্ট হয় )। 
কার, গাছের মৃত্যুতে কারবন ভাই- 
ভূমিক্ষয় বাড়ছে, বৃষ্টি কমছে (অবশ্য 
কারণেও বারিপাত কমে)। স্বল্প 
তাই গত কয়েক বছরে আফ্রিকায় 


বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই খরা 
প্রকৃতির সামারক খেয়াল না ইয়ে জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে । 
ভারতও এই অণ্প-বৃষ্টি অঞ্চলের অন্তর্গত । 

কারখান। ও গাঁড়র প্রসারে এব 
অকসাইডের পারমাণ প্রায় ১৫ শতাং 
তাপ আটকায় 
গিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে কারখানাজাত গযাস এই ত 
দু ডাগ্র, ৩০০০ সালে সাত ডাগ্র। 


একদা শেরু অঞ্চলের ও পাহাড়ের বরফ 


শিণ্পজাত বন্তুর সংস্পর্শে উধ্বণকাশে ওজোন গয।সের হাস নিয়েও তাদের ভয় 


আছে, এই স্তরটি মারাত্মক আঁতবেগাঁন রশ্মির বাধা, ওজোন কমে গেলে এই 
রাশ্ম অবাধে প্রাণীর ক্ষতি করবে । 


I? বাড়িয়ে দিতে পারে 
বিজ্ঞানীরা অনেকে আশঙ্কা করেন যে 


গলে উপকূলবর্তী স্থল ভাসিয়ে নেবে। 


নাহানি চলে, বিজ্ঞানের দৌল 


উপসংহার 


মারণাস্ত্র তোর হচ্ছে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মানব প্রজাতি লোপ পাবে এমন আশঙ্কা 
ধর্মের নামে অনেক অধর্ম ঘটেছে, আজও ঘটছে, জনাথান সুইফট 


{লখোঁছলেন আমাদের ধর্ম যথেষ্ট রসদ যোগায় অপরকে ঘৃণা করবার, কিন্তু ভাল- 
আমাদের কাহিনীর শেষে যদিও দেখেছি মানুষ যৌথ জীবনও 
খনও আধিকাংশে পরিবার, গোষ্ঠী, বড়জোর স্বজাত 
ও স্বদেশের সীমানার মধ্যে গাওবদ্ধ । দেশের ভিতরে ও দেশে দেশে ধনী দরিদ্রের 
পার্থক্য বাঁধফু, তার থেকেও দ্বন্দ ও সংঘাত ৷ মানব মস্তি কটেকিস. অংশটি 
ক্রমাববর্তনের সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা তার যুক্তিসংগত মনন ও মহান সৃষ্টির উৎস, 
কত্ত যে আদম অংশ হণীনতর প্রাণীদের অন্ধপ্রবৃত্তির কেন্দ্র তা আজও তার মস্তিফে 
বর্তমান, বিজ্ঞানীরা অনেকে বলেন এই সনাতন শয়তানই এখনও তাকে দ্বার্থ ও 
হিংসার পথে চালায়, ভাঁবষ্যৎ অভিব্যান্ত একদা এই দোটানার থেকে তাকে মুন্ত 


এখন রুঢ্ু সত্য 


বাসবার নয়। 
সহযোগিতার মূল্য বুঝেছে, তা এ 


দেবে হয়তো |" 
বর এই নানা সমস্যার ইন্ধন যোগাচ্ছে জনস্যীতি, 


প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অদ্যকা! 
'ত বন কেটে আবাদ, পাঁরিমিত জালানির অধিক বায়ে 


রাষট্রসংঘের পারসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯৮০ মার্চ 
কাটি, তখন বাৎসরিক বৃদ্ধি নয় কোটি, প্রতি 
খ্যা ছিল ৬৮ কোটি 


যেমন জনতার দাবি মেটা 
কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ৷ 


মাসে পৃথিবীর জনসংখ্যা যখন 860 ৫ 


গিনিটে ১৭২ ! ১৯৮১ সালের জনগণনায় ভারতের লোক সং 
৩০ লক্ষ, মাসিক সরকারের এক সর্মীক্ষা অনুসারে 


হ্টাব্দে ধরণী ৬৩৫ কোটি লোকের ভার বহন করবে, বধিত জনতার ক্ষুধা 
রে ব্যাপক মৃত্যু রোধ করতে তার মধ্যে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হবে 


অধিকাংশ বৃদ্ধি ঘটবে এশিয়া, আফ্রুকা ও দাঁহ্ষণ আমেরিকার 
কোটি, বমূবেতে দেড় কোটির বেশী লোক 


বৃদ্ধ প্রায় ১০ লক্ষ ৷ মাকিন 


২০০০ শ্রী 
মেটাতে অনাহ 
অস্তত দেড় গুণ ৷ 
নারদ দেশগুলিতে, কলকাতায় প্রায় £ 


বাস করবে । 
আগাদের কাহিনী 
ভাবনা যখন কমল তখন মানুষ দুত সংখ্যায় বাড়ল ৷ 
ধারা দেখা গিয়েছে যখন নতুন আবিষ্কার উদভাবনে জীবন বান্না সহজ হয়েছে, 
যেমন বাস্পচালিত যন্তের উদভাবন ও কলে কাপড় তোর ধদয়ে সুচিত শিণ্প' বিপ্পৱের 


পর ইংল্যানডে ৫০ বছরে (৯৮০৯৫১ ) জনসংখ্যা -১৬৩,৪৫,৬৪৬ থেকে -রেডে 


র আরষ্ভে লক্ষিত হয়েছে যে কাষ আবিষ্কারের, পর পেটের 
পরবর্তী ইতিহাসেও একই 


২০৯ 


১৪ 


সভ্যতার আগে 


৯৮০০, ১৯০০, ১৯৬০ এবং ২০০০ 
খ্য। ১০০ কোটি দ্বিগুণিত হতে লেগেছে 
টি যোগ হল মাত্র ৩০ বছরে । 

য়ের এডোআর্ড ডীভি আদ মানব বা 
জনসংখ্যার হিসাব করেছেন এই রকম 


(অনুমান )। অথবা, ১৮৫০ সালের সঃ 
৮০ বছর, কিন্তু তার সঙ্গে আরও ১০০ কো 


করেক বছর আগে ইয়েল বিশ্বাবদ্যাল। 
পূর্ববর্তী মানবোপম দ্বিপদ প্রাণী থেকে 


আরও কিছু ফাঁসল আবিষ্কার হয়েছে ): 
২০,০০,০০০ বছর আগে 
(প্রোক-হোমো। ইরেকটাস ) 
৩.০০.০০০ বছর আগে 


জনসংখ]া ১ ২৫.০০০ 


৯০,০০,০০০ 
(অস্তিম হোমো ইরেকটাস ) 

২৭,০০০ বছর আগে ৩৩,৪০,০০০ 
( আধুনিক ক্রোমানীয় মানুষ ) 

৮,০০০ বছর আগে ৮,৬৫,০০,০০০ 
(নবপ্রন্তর যুগ) 

১৭৫০ খীষ্টাব্ ৭২,৮০,০০,০০০ 
১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ ২৪০,০০,০০,০০০ 
২০০০ খ্রীষ্টাব্দ 


৬২৭,০০,০০,০০০ (অনুমান ) 

সংখ্য৷ বাদ্ধর সঙ্গে অবশ্য বেড়েছে প্রতি 

এবং তার আয়ু । নবপ্রস্তর যুগে আয়ু বৃদ্ধি অ 
কালে তা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে । অনুমান ক 
মানুষ গড়ে ২৯২ বছর বাচত, আজ উন্নত দেশগলিতে 
বেশী । দীর্ঘতর জীবন কাম্য হলেও তা জনত 
ও মৃত্যু হার হাসের একই পরিণাম । 


সরা আগে লক্ষ্য করোছি সাম্প্রাতক 


ও দ্বাস্থ্য বিজ্ঞানের 
’ তেমন জন্মগত রোগ দোষ টিকে থাকছে, বংশ 
পরম্পরায় হস্তান্তারত ইচ্ছে, উপরন্তু দ্বীলোকের গর্ভ ধারণের কাল বাড়ে। 


২১০ 


উপসংহার 


সুতরাং বিজ্ঞানের প্রগাত এক দিকে যেমন সমস্যা মোচন করে, অন্য দিকে 
আবার সমস্যা বাড়াতে পারে । ত! বলে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নাত, নতুন ওষুধের 
আঁবষ্কার বা উৎপাদন শিল্পের তগ্রগ্গাতিকে আণবিক অস্ত্রের মত বিজ্ঞানের অপ- 
প্রয়োগ বলা চলে না। ভবিব্যং সংকট উত্তীর্ণ হতে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতেই 


হবে, কিন্তু তার সঙ্গে অবশ্য প্রয়োজন আরও এক সহায় আরও এক শান্ত যাকে 


এক কথায় বলা যায় জ্ঞান__নত;বা মান:ষের হান প্রবৃত্তি ও অপারণামদাঁশতা তার 
যে সব বিপদের 


সৃষ্টি করে তার থেকে নিস্তার নেই৷ 
তার দিকে দ্রুত আবিষ্কারের ধাপে 


সভা ধাপে যে মহান অগ্রগতি হয়েছিল 
[ম কি সভ্যতার সমাপ্তিতে তাই আজ ব 


ড় প্রশ্ন | মানব হীতহাসের বহু 


লক্ষ বছরে এত বড় সংকট আর দেখা দিয়েছে কিনা সন্দেহ ৷ এই সংকট উত্তীর্ণ 
হতে পারলে তবেই মানুষের ছিল আরও এগিয়ে যাবে পৃথবাঁর লীলা ক্ষেত্রে, 
আরও আশ্চর্য কীতি সাধন করবে শিল্পে বিজ্ঞানে দর্শনে, যার অত্কুর সেই আদম 
ল অন্ধবিশ্বাস আর কুহকে ৷ নতঃবা রঙ্গমণ্ট থেকে 
লা, তাকেও যেতে হবে ডাইনোসরদের পথে, কারণ 
ইতিহাসে দেখা যায় নতুন অবস্থায় যে মানিয়ে নিতে 


তার পরিণ 


তাঁমরে প্রথম দেখা দয়োছ। 
বিদায়ের ডাক আসবে অকাংে 


আবহসানকালীন ক্রমাববর্তনের 
পারে নি সেই তাঁলয়ে গিয়েছে অবলু্তির অন্ধকারে, তার প্রাতি দয়া দাঁক্ণ্য করে 


নি প্রকাত। মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দাৰ্শনিক 
যী এ জগৎ তোর হয় নি_যেমন 


্পনোজার উীন্ত : মানুষের সুবিধ৷ অনুযা 
আমাদের হাত পা তোর হয় নি মশার দংশনের জন্য, বা নাক সৃষ্টি হয় নি চশমা 
ধারণ করতে । 


২১১ 


নির্দেশিকা 


(প্রধান বিষয়গু'লর প্রধান উল্লেখ ; দ্র. দ্রষ্টব্য) 


অগুশিলা ৪৩, ১৯৮ 

অরকৃস্‌ ৩১-৩৩ $ 

অলংকার ৬৯, ৯৪-৯৫, ১২১, ১২২, 
১২৪, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৬ 

অসৃষ্রালোপথেকাস ১ 

অস্ষট্রোলয়া ১৬৭ 

অন্ত, দ্র. সাধনী 


আঁদবাসী, দ্র. সমাজ (উপজাতি) 

আধ্যাত্মিক জগৎ ৯৬-১১৭, ১৯২) 
অন্ত্যেষ্টি ১০৫-১০৮, ১১১-১১২, 
১৩৩, ১৯৯, ২০৩-২০৪, দ্র-সমাধি ; 
অপদেবত৷ ১১৫ ; আচার অনুষ্ঠান 
১০৯-১১০, ১১৬ ; উর্বরতা অনুষ্ঠান 
১০০-১০৩ ; পরলোক ১০৬, ১১২; 
মান্দর ১০৮, ১৯৫; সংকেত ১১৩, 


১১৪, ১১৭; দ্র. টোটেম, মেগালিথ, 
দেব দেবা 


আঁফ্রকা ৩১, ১৪৮, ১৫৭ 

আমোরিকা ১৯-২৩, ৩৫, ৩৮, ১২৪; 
দ্র মেকাঁসকো, পেরু 

আয়ু ৯১-৯২, ২১০ 

‘আর ' রাজ্য ১৩৩, ১৪৩, ১৬২, ১৮৯ 

আধ সম্প্রদায় ১৪৭, ১৬২-১৬৪, ১৬৬, 
১৮৫, ২০১-২০২ 


আলি কশ ৭, ২৯:৩০, ৬৪-৬৫, ৭৮ 


ইট 6৮, ৬১, ৬২. ১৮৮-১৮১ 


ঈস্ট্‌ ৪৩, ৪6৫-৪৬ 


উপকরণ, দ্র. সাধনা 


উরুক ১৬২,১৭৭, ১৭৯, ১৮৯ 
উর্বর অর্ধবৃত্ত ৬, ৭ 


এঁরদু ৭, ১৮৯, ১৯৩-১৯৫ 
এশিয়। ১৭-১৯, ১৫৭, দ্র মধ্যপ্রাচ্য 


এতিহাসিক যুগ ১৬১-১৬২, ১৭৪, ১৯৭ 


ককেশীয় সম্প্রদায় ১৩৩ 

কাংস্য যুগ ১২৪, ১৩১ 

কাইউনু ৭, ৩১, ৭০-৭১ 

'কাটে৷ পোড়াও, পদ্ধাত ৪১, ২০৮ 

কারুশিল্প ৬৭, ৬৯, ৮৭) ৮৯, ৯৪-৯৫, 
১৪২, ১৯৬; দ্র. অলংকার 

কাস্তে, দ্র. সাধনী 

কান্রম নিৰ্বাচন (গ্রজন) ২৮-২৯, ৩৩, ৩৯, 
৮২, ১৫৪ 

কৃষি ৩-২৪, 80-86, ৪৭-৪৮, ১৫০- 
১৫৯ ; অদ্থর কাষ ৪১, ২০৮ ; 
উদ্যান কৃষ ৮৭-৯২; আলু ২০ ২২; 
গম ৮-২২, ১৩, ১৪, ১৮, ২২, ২৩, 
৪৩-৪6৫ ; ডাল ১৬, ২৩; তুলা ২১১১ 


২১২ 


৮১-৮২; তামাক ২৩; তিসি ৮১) 

ধান ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩; ফল 

২৩, ২৪; বাজরা ১৭; ভু্রা 
১৮, ২০-২৩ ; মূল ১৯, ২২, ২৪; 
যব ৮, ১২, ১৪, ২৩, 86; 
সবাঁজ ১৬, ১৮-১৯, ২০, ২১, ২২, 
২৩ ; দ্র. সেচ 

ক্লোমানীয় মানব ২, ১১৫, ২১০ 


১৬, 


১৩, 


খনন দণ্ড ১৩, ৪১, ৪২, ১৫৩ 


গঙ্গা যমুনার উপত্যক৷ ১৩৯-১৪০, ২০০, 
২০১, 

গান্জ্‌দারে ৭, ২৭, ৬৯-৭০ 

গৃহ নিৰ্মাণ ৫৭-৭৪, ১৮৮-১৮৯ 


ঘষা কুড়াল, দর. সাধনী 


চাকা ১৩৫, ১৬১-১৬২ 
চারুকলা ৯৩-৯৪, ১০৮ 


চাটাল হুয়ুক ৭, ৩২, ৬২৬৪, 
৯০, ৯৩-৯৫, ১১৫-১১৬ 


১৪৩-১৪২, ১৫২" 


৭৮-৭৯, 


৮৭) ৮৮, 
চীন ১৭-১৮, ৮২, 


১৫৩ 


জননী দেবী, দ্র. দেব দেবী 
জার্সো ৭, ৮-৯, ১৪-১৬, ৭১-৭২, ৯৮ 
জোরকো ৭, ৫৮-৬২, ৮৯, ৯০, ১০৬ 


টেপে গাউরা ৭, ৫২ 


নির্দেশিকা 
টোটেম দ্র সমাজ 
তাণ্র যুগ, তাম্রপ্রস্তর যুগ ১২৪ 
থাইল্যানড ১৮-১৯, ১৩৭-১৪০ 


দানিউবীয় সম্প্রদায় ১৭, ৭৪ 
দেব দেবী ৯৬-১০৫, ১১১. ১৯৫) জননী 
দেবী (ভনাস, মহামাতা) ১১, ৩২, 6৫, 


৭৩, ৯৭-১০০, ১১১, ১১৩, ১১৬, 
১৯৫ 


ধাতু : ইন্পাত ১৪৩, ১৪৬-১৪৯; কাস! 
১২৪, ১৩১-১৪২ টিন ১২৪, ১২৮, 
১৩১-১৩২, ১৩৩-১৩৪ ; তামা ৭১, 
১২১-১৩১, ১৩৯, ১৪০ ; রুপা ১২৩- 
১২৪, ১২৮, লোহ! 
১২১, ১২৪, ১২৮, ১২৯. ১৪২-১৪৯, 
সংকর ১২৪, ১৩১; সীসা। 
১২৩-১২৪, ১৩৩; 


১৩০, ১৩৩; 


২০২; 
১২৮ ; সোন! 
ঢালাই ১২৯-১৩০; লুপ্ত মোম ঢালাই 
-১৩৫, ১৩৯; নিষ্কাশন ১২6, 


১৩৪ 
১২৭-১৩০, ১৪১, ১৪৪-১৪৬; ববিগ- 
লন ১২৯, ১৪৩, ১৪৫; দর. মাঁণ রত্ন 


ধাতু যুগ, ধাতুষন্তর যুগ ১২১-১৪৯, ১৯৭ 


নবপ্রন্তর যুগ ৩-১১৮, ১৯৭ 
নাটুফীয় সম্প্রদায় ৪৩, ৬০ 
নাবড়া তোলা ২০০ 


২১৩ 


সভ্যতার আগে 
নেআনডাটাল মানব ২, ১২১, ১৭৪ 


পশুপালন ১৫, ২১. ২৫-৩৯ ; 
_ ৩৪-৩৬, 


কুকুর 

৩৮ ; গরু ৩১-৩৩, ৩৮; 
ঘোড়া ৩৬, ৩৮, ১৪৭ ছাগল ২৭- 
৩০, ৩৮; ভেড়া ২৭-৩১, ৩৮) শুয়োর 
৩১, ৩৮ 

পাউরুটি ৪৩-৪৫ 

পাও; রাজার টিবি ২০০ 

পুরাপ্রস্তর যুগ ১-২ 

পুরোহিত ১১২ 

িতৃতন্ত্র ৮৭ 


পেরু ২০, ২২-২৩, ৩৬, ১৫২ 


ফাইয়ুম ৭৭, ৭৮ 
ফিনিশীয় সম্প্রদায় ১৬৮ 


বংশকাণকা ৯, ৩৩, ৪৪ 
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২০৪; দ্র সিন্ধু সভ্যতা 
ভাষা ১৭৪; আৰ্য ভাষা ১৬২-১৬৪ 
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৮২, ১৬৭, 


২১৪ 


যাদু ১১৪-১১৬. ১২৬ 
যান বাহন ১৬০; জলযান ১৬৬-১৬৯; 
স্থলযান ১৬০-১৬২, ১৬৪-১৬৬ 


য়োরোপ ১৭, ৩১. ৩৮, ৭8, ৮৯, ১৩৩, 
১৪২, ১৪৫, ১৫৭, ১৬৭ 


রাজতন্ত্র ১৫৭, ১৮২, ১৯১-১৯৩ 
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শানিডার গুহা ১২১, ৯২২ 
[শিকার ৩, ২৬, 80, ১১৫ 


শিশুহত্যা ১৩ 

সংকরণ ২১ 

সংঘর্ষ ৯৩, ১১৮, ১৩৬, ১৩৯, ১৮৯, 
১৯১-১৯৩ 

সমাজ ৮৩-৯৫; উপজাতি ৮৩-৮৭, 
১০১-১০৩ ; কাজ বিভাগ ৬৭, ৬৯, 
৮৭, ১৫২, ১৫৮, ১৯৯; টোটেম 
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৯১) শ্রেণী বিভাগ ৬৮, ৯৩, ১৯৩, 
১৫২, ১৯১, ১৯৩; সম্পত্তি ৯১, 


নির্দোশকা 
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২০৪; দ্র. অস্ত 

সাধনী ১৪. ৬৭, ৬৯, ১২৯, ১৩২-১৩৩ 

|) 

১৩৫-১৩৬, ১৩৯. ১৪১-১৪২, ১৪৩, 
১৪৬. ২০০; কাস্তে ৪২, ৪৩, ৭২, 
১৫৮; কোদাল ৪২, ৪৩, ৭২: ঘষা 
কুড়াল ৪-৬. ৪২ ১১৮; হাল ১৫৩- 
১৫৮ ; দর. খনন দণ্ড 

সিদ্ধ সভ্যতা ১৯, ২৭ ৩৬, ৩৮, 6৫-৫৬ 
৮১-৮২, ১৩৯, ১৫৭, ১৬২, ১৯১, 
১৯৮, ২০১ 

সীলমোহর ৮২. ১২৭, ১৭৪ 


সুমের ১৩৯, ১৬১, ১৬৫, ১৭৪, ১৮০, 
১৮৯, ১৯৯, ১৯৩-১৯৬ 


সেচ ৪৭-৪৮, ১৫০-১৫৩ 


হরগ্না ৮২ 

হাপর ১২৯ 

হাল, দ্র. সাধনী 

হাসানলু ১৪৬ 

হাসিলার ৭, ৭৩-৭৪, ১১৩ 


হাসুনা ৭, ৭২-৭৩ 

হিটাইট সম্প্রদায় ১৪৫-১৪৭, ১৬6৫ 
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২১৫ 


পরিভাষা! 


অণুশিলা microlith 
অপবন্তু impurity 
আসর কাষ 


Shifting cultivation 
আঙ্গারক গ্যাস Carbon dioxide 
উপজাতি tribes 

উপপ্রজাতি Subspecies 


উপরত্ন Semi-precious stone 
অর্ধবৃন্ত [1 crescent 
কন্দ tuber 
ব্যালাসদান Chalcedo 
ককাঘম নির্বাচন artificial se 


lection 
কার প্রজন artificial bre 


eding 
খনন দণ্ড digging Stick 
গণ £৩))0৩ 


ঘাঁটি 519 


চি্রালাপ Pictograph, 


জনমা দেবী mother BOddess 
Venus 

জামীরা amethyst 

ধাতুমল slag 

শবপ্রস্তর যুগ 4. 


eolithic Ape 
নীল৷ Sapphi 


Te 


Ny, carnelian 


পিতৃতন্্র patriarchy 


ithic Age 
Palaeolithic 
পুরাপ্রস্তর যুগ 


প্রন breeding 
প্রজাত species 


[ফিরোজা tourquoise 


বংশকাঁণকা gene 
বাজ্ঞর৷ millet 
বিগলন smelting 
বেলন cylinder 


মধ্যপ্রস্তর যুগ Mesolithic Age 
মরকত emerald 

মরা সাগর Dead Sea 

মাতৃতন্র matriarchy 


লাজাবর্দ lapis lazuli 
লুপ্ত মোম lost wax 


শঙ্কু cone 


সংকয় hybird 

সংকরণ hybridization 
সংকর ধাতু 8119 
সংগ্রাহক ৪atherer 
সন্ধিত fermented 


২১৬ 


ভ্রম সংশোধন 


পৃষ্ঠা গঙ্ান্ত আছে হবে 

Pts tS ETO 
১২ ৩ কারন ফারণ 
২১ ২৬ তুটা ভা 
৪০ ১৮ মতুন নতুন 
৬০ ২৫ নাটুকীয় নাটুফীর 

১০০ ১০ সাঁজরে সাজয়ে 

১০৪ ১৭ পারে পরে 

২১৭ 


